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সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আবেদন 
বছর খানেক ধরে সংবিধান সংশোধনের কথা চলছে এবং সম্প্রতি সংসদে 
পঞ্চদশ সংশোধনী 
পাশ হয়ে গেছে। 
তত্বাবধায়ক সরকার 
ব্যবস্থা বাতিল হয়ে 
গেছে। বিষয়টি নিয়ে 
সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে । দেশবাসী 
তা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে । সাধারণ জনগণ এতে ভীত-সন্্স্ত 
হয়ে উঠেছে। দ্রব্যমূল্য উদ্ঘগতির কারণে এমনিতেই মানুষের সার্বিক অবস্থা 
ভালো না। তার ওপর আসছে সংঘাতের রাজনীতি ৷ আমরা মাত্র ৯ মাসে 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে 
গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি । আমাদের প্রধান দু'টি 
রাজনৈতিক দল দীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে কিন্তু দু'য়ের মধ্যে কোনো 
সমঝোতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়নি ৷ সংসদে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে গাড়ি, বাড়ি ও প্রট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং সংসদ সদস্যদের অধিকার 
রক্ষার ক্ষেত্রে সব দলের মধ্যে যে সমঝোতা যে আপস তা যদি জাতীয় 
স্বার্থের ক্ষেত্রে, সমষ্টির কল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হতো এতদিনে 
ংলাদেশ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যেত তারপরও আমরা আশাবাদী । 
আমাদের আশা-আকাঙ্ষার কথা আমরা আমাদের প্রিয় দু'টি দলের কাছেই 
বারবার উচ্চারণ করে যাব । আমরা আশা করব, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক 
মুক্তি, সামাজিক শান্তি, রাজনৈতিক সহিষ্কুতা, সার্বিক সমস্যার ইতিবাচক 
ই এই দু'টি দলের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে । বিশ্বে বাংলাদেশের 

তি ক্রমাগত উজ্ভ্বল থেকে উজ্ভ্বলতর হয়ে উঠবে | আমরা উপলব্ধি 


করা দরকার | ভবিষ্যতে যে দলই বিরোধী দলে থাক না কেন হরতালকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করে জনগণের অশান্তি করতে পারবে না। ইতোমধ্যে 
সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে । আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশনকে 
শক্তিশালী করতে হবে । তাকে জনবল ও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে 
তুলতে হবে । যে কোনো সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাকে 
প্রদান করতে হবে এবং পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে যে অন্তর্বত্তীকালীন 
সরকার থাকবে তার কাঠামো হওয়া উচিত নিম্নরূপ: 
ংসদে সর্বাধিক আসনপ্রাপ্ত তিন প্রধান দল কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী 
তিন সাবেক সংসদ সদস্য, তিন সাবেক বিচারপতি, তিন সাবেক সচিব, তিন 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তিন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তিন বিশিষ্ট আইনজীবী, তিন বিশিষ্ট 
সমাজকর্মী এই সর্বমোট ২১ জনের মধ্য থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অফিসে 
উনুক্ত লটারি বা আলোচনার মাধ্যমে ১১ জন উপদেষ্টা (যার ১ম জন প্রধান 
উপদেষ্টা) নিয়োগ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা করা হোক । তা না 
হলে বর্তমান সরকারের করা অন্তবর্তী সরকার ব্যবস্থা নিয়ে দেশে ভয়াবহ 
ংঘাত হবে । তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ এবং দেশের মানুষ | দেশের 
উন্নয়ন, শান্তি ও কল্যাণ সাধন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আমরা সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আবেদন রাখছি । 
অধ্যাপক কামাল আতাউর রহমান 
আজিমপুর, ঢাকা 


মহিলাদের জন্য আলাদা বাস চাই 

মহিলাদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ করে শহরে আলাদা বাস সার্ভিস চাই । 
বর্তমান সময়ে নারীদের কর্মস্থলে অংশগ্রহণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের 
কর্মপরিধিও বিস্তৃতি লাভ করেছে । তবে নারী 
উন্নয়নের এ যুগেও এদেশে নারীদের কর্মস্থল 
বা ভ্রমণের ক্ষেত্রে যানবাহনে আরোহণ 

ও ্*. একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে । বিশেষ 
করে ঢাতী শহরের মতো বড় শহরে নারীদের যানবাহনে আরোহণে পোহাতে 
হয় সীমাহীন দুর্ভোগ, কষ্ট আর অস্বস্তি । গাড়িতে উঠতে হয় পুরুষের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে । দীড়াতে হয় গা ঘেঁষার্েষি করে । ওঠানামা কিংবা 
গাড়িতে অবস্থান, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের এমন কিছু করতে বাধ্য হতে হচ্ছে, 
যা নারীর জন্য মানানসই নয় । দেখা যায়, অধিকাংশ গাড়িতেই নারীর 
সংরক্ষিত সিট নেই । যেগুলোতে আছে, তা নারী যাত্রীর তুলনায় নগণ্য ৷ এ 
অবস্থায় তাদের বাধ্য হয়েই পুরুষের সঙ্গে বসতে কিংবা গা ঘেঁষার্থেষি করে 
দীড়াতে হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে অশালীন আচরণ কিংবা খারাপ মন্তব্যের 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে । দেশে একটি নারী উন্নয়নমনস্ক সরকার এবং বিজ্ঞ 
মহল থাকা সত্তেও এ বিষয়ে কোন সমাধান পাব না, তা হতে পারে না। 


করি, সংসদে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি । এজন্য তারা 
জনগণের কল্যাণে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে । যেমন 
ংসদ সদস্যদের মেয়াদকাল ৪ বছর নির্ধারিত করতে পারে । এর ফলে 
ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর রাজনীতি, আন্দোলন অনেকটা কমে যাবে । 
বাংলাদেশের জনগণ আশা করে, বিরোধী দল সংসদের ভেতরে ও বাইরে 
বিরাট ভূমিকা পালন করবে । কিন্তু জনগণ গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, 
বিরোধী দল দিনের পর দিন সংসদে না গিয়ে এবং নববই দিনে এক দিন 
অথবা দু'ই দিনের জন্য উপস্থিত হয়ে পুনরায় অনুপস্থিত থেকে বাইরে 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে । এতে ভোটারদের আশা আকাজ্কার 
প্রতিফলন ঘটছে না। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল 
তারাও একই প্র্যান্টিস করে ছিল । এ অবস্থায় সংসদে অনুপস্থিতির সময়সীমা 
নব্বই দিনের পরিবর্তে মাত্র ২০-৩০ দিনে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে । এই 
মুহূর্তে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত । সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাজোট 
সরকারের বিবেচনায় আমরা আরো একটি বিষয় আনতে চাই | সেটি হরতাল 
প্রসঙ্গ । ২০১৪ সাল থেকে হরতাল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অথবা অনিবার্ষ কারণে 
বছরে সর্বাধিক ৫টি হরতাল করতে পারবে মর্মে এখনই সংসদে বিল পাস 


আগস্ট'১১ 


তাই অবিলম্ষে বিষয়টি সংসদে আলোচনা করে নারীদের জন্য আলাদা বাস 
সার্ভিস চালুর প্রত্যাশা করছি । 

খাদিজা বেগম 

মোহাম্মদপুর, ঢাকা 


কবি আবদুল গনী খান গুরুতর 
অসুস্থ দু'আ কামনা 


বিশিষ্ট কবি ও কথাশিল্পী কবি মুজাহিদ আবদুল গনী খান 
সাহিত্য বিশারদ বার্ধক্যজনিত নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত 


হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । বর্তমানে তিনি ঝালকাঠির 
নিজগরাম পাজিপুথি পাড়া “খান ভিলেজ'-এ শয্যাশায়ী । মাসিক 
“আত-তাওহীদ'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি কবিতা ও নিবন্ধ 
লিখে আসছেন । 'আত-তাওহীদ' কর্তৃপক্ষ তীর সুস্থতা কামনা 
করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করার জন্য জনগণের 
প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । 
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আগস্ট'১১ 


রামাযানুল মুবারক: জীবনকে পরিশুদ্ধ করার হাতছানি দেয় 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সংযমের দৃঢ় পয়গাম নিয়ে কালের আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে 
রামাযান | রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে রামাযান ৷ এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ 
সারা পথিবীর দেড় শ'কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের অমিয় ধারা সিক্ত হওয়ার 
জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন । পবিত্র কুর“আনে বলা হয়েছে, 
[1552] 856 ণ (4 ১ 4 এ ও (0 ভে ৫৯ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো" [আল-বাকারা ২:১৮৩]। রোযা এমন 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । 
এক মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের শক্তি 
শাণিত হয় ৷ এক কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.) বলেন, 
“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ 
বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।' যার কারণে ইবাদত, যিকির, কৃচ্ছতা সাধন ও 
আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই 
রোযা পালন হয় না । সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবী (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি 
রোযাদার' [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] | রোযা ধের্য, সংযম, আত্মত্যাগ ও মানবিক সহানুভূতির জন্ম 
দেয় । মহানবীর (সা.) ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে রামাযান" (বায়হাকী] ৷ কেননা ধনী ও 
বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে 
সক্ষম হন,ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । পবিত্র কুর'আনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
[19:০4] 6১১০০1938৬৯ 

ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক" (আয-যারিয়াত ৫১:১৯]। মানব 
জাতির হিদায়তের জন্য মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুর“আন নাযিল করেছেন রামাযান 
মাসে । এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস | আসামানী গ্রন্থ নাযিলের 
বার্ষিকী । এ মাসে নতুন চেতনায় নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, অর্থ 
অনুধাবন ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ কুর“আন চর্চার মাধ্যমে মানুষ সত্য- 
মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপন করতে সক্ষম হবে । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ 


বলেন, 
“রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল-কুর“আন নাযিল হয়েছে । 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে" (আল-বাকারা 
২:১৮৫]। পবিত্র রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা 
লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে রাতের ইবাদত-বন্দেগী হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও উত্তম ও 
মাহাতনপূর্ণ (আল-কদর ৯৭:১-৫]। রামাযান মাসে ধৈর্য, শৃংখলা, সংযম ও সহমর্মিতার যে চর্চা হয় তা 
বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে 
ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্তুধারা ৷ তাই রহমত, বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে 
স্বাগত জানাই- আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের 
আশায় রমযানের রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন 1 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্ষ দ্রব্যসাম্রগী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ । 
মহানবী সা. বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত । রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজুদদারী, 
মুনাফাখোরী, বেহায়াপনা, অশ্রীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী । রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । মহানবী (সা.) বলেন, “হে আয়েশা! 
অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফেরত দিও না। একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 
মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন | আল্লাহ 
তাশ্মালা আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিত্রতা যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দান করুন, 
আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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তরজমা : “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ তোমাদের 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর ফরয করা হয়েছিল । 
যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার ।, 

সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৪] 
'রমযান হল সে মাসই, যাতে কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে । যা মানজাতির জন্যে হিদায়ত এবং 
হিদায়তপ্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশক | আর ন্যায়- 
অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী । অতএব 
তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে অবশ্যই 
রোযা রাখবে । আর যে লোক অসুস্থ কিংবা সফর 
অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পুরণ 
করবে । আন্মাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে 
চান তোমাদের জটিলতা কামনা করেন না। 
উল্লিখিত বিধান তোমাদেরকে প্রদান করার 
সার্থক হল) তোমরা যাতে সঠিক (রামাযানের 
দিনগুলির সঠিক হিসাব রেখে যথা সময় রোযা 
রেখে বা ওযর হেতু কাযা রেখে) গণনা পূর্ণ কর 
(এবং তোমাদেরকে রোযার বিধান তন্ন তন্ন করে 
বর্ণনাপূর্বক) হিদায়ত দান করার দরুণ তোমরা 
আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর (আর ওযর 


'আর যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা ফিদয়া বা 


এরপর থেকে রাত্রি বেলায় আহার পানাহার ও 
যৌনাচার হালাল হয় । রোযা আরম্ভ হবে সোবহে 
সাদিক হতে | শেষ হবে সূর্যাস্তের পর । 

পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও রোযা ফরয ছিল: 
রোযা ফরয করার বিধানটি আল্লাহ তা'আলা 
দৃ্টাত্ত-সহকারে বর্ণনা করেছেন। রোযা শুধু 
উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার ওপর ফরয করা হয়নি, বরং 
পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপরও এটা ফরয় ছিল । এর 
দ্বারা রোযার বিশেষ তাৎপর্য বোঝানোর পাশাপাশি 
মুসলিম জাতিকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে 
যে, রোযা একটি কষ্টকর ইবাদত হলেও তা শুধু 


মিসকীনকে অন্নদান করবে । যে ব্যক্তি খুশির 


তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং 


সাথে সৎকর্ম করে তার জন্যে কল্যাণকর । আর 


তোমাদের আগেকার উম্মতের ওপরও এটা ফরয 


যদি (িদয়া না দিয়ে) রোযাই রাখ তবে তা 
তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর । যদি তোমরা 
তা বুঝতে পার ।” [সুরা : আল-বাকরা, ২:১৮৪] 

তবে কিছু দিনপর এই সুযোগটি রহিত করে 
দেওয়া হয় এবং সকল সুস্থ সবল মুকিমের জন্যে 
একমাত্র রোযা রাখাই বাধ্যতামূলক করা হয়। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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ছিল । কোন একটা ক্লেশযুক্ত কাজে অনেক লোক 
জড়িত হলে সেটা সাধারণত অনেকটা সহজতর ও 
স্বাভাবিক বলে মনে হয় । আদম (আ.) থেকে 
ঈসা (আ.) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের শরীয়তে 
নামাযের মতো রোযার বিধানও থাকা এ আয়াত 
দ্বারা প্রমাণিত হয় । 

সিয়াম সাধনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য: 
সিয়াম সাধনা দ্বারা মুমিনদেরকে উপবাসের পীড়া 
ও যন্ত্রণা দ্বারা শাস্তি দেওয়া আদৌও রোযার 


“যে মাহে রামাযান পাবে, সে অবশ্যই রোযা 
রাখবে |” [সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৫] 

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাতের 
প্রথম ভাগে ঘুমানো পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম 
হালাল ছিল । কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেই খাওয়া-দাওয়া 
হারাম হয়ে যেত । গোটা রাত ও পরের দিন 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর খাওয়া-দাওয়া করতে পারতো 
না। 

একদিন জনৈক কাঠুরে কাঠ কেটে এসে তার 
স্ত্রীকে বলল, আমি তো রোযা রেখেছি । মাগরিব 


বশত পরবর্তীতে রোযা রাখার অনুমতি দেওয়ার 


ও ইফতারের সময় হয়েছে আমাকে ইফতার 


নিয়ামতের ওপর) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কর 1 [সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৫] 

রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার ইতিকথা: 
রোযা ইসলাম ধর্মের অন্যতম রুকন ৷ রোযা 
ফারসি শব্দ । আরবিতে সওম বা সিয়াম বলা 
হয় । এর অর্থ বিরত থাকা । শরীয়তের পরিভাষায় 
আহার, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হতে বিরত থাকাকে 
সওম বলে । হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে মাহে শাবানে 
সওমে রামাযান ফরয করা হয় । এর পূর্বে রাসূল 
(সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম আশুরা ও আইয়ামে 
বীয তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ 
রোযা রাখতেন । হানাফী মাযহাব মোতাবেক 
তৎকালীন এই রোযাসমূহ ফরয ছিল । 


দাও । স্ত্রী বলল, অপেক্ষা করুন | এখন ঘরে কিছু 
নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। লোকটি দীর্ঘ 
পরিশ্রমের কারণে ক্রান্ত-শ্রান্ত হওয়ায় ঘুমিয়ে 
পড়ল । ইসলামী বিধান মোতাবেক লোকটি সারা 
রাত ও পরের দিনের উপবাসের কারণে দুর্বল 
হয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে অভিযোগ 
করল, হুযুর! আমি অতিক্ষুধার্ত ৷ ক্ষুধার তাড়না 
সহ্য হচ্ছে না। 

অনুরূপভাবে একবার হযরত ওমর (োঘি.) 


উদ্দেশ্য হতে পারে না। রোযা নামাযের মতো 
একটি ইবাদাত | তাই ইবাদাতের নিয়ত না করে 
শুধু অনশন পালন করলে তা দ্বারা রোযার সওয়াব 
লাভ করা যায় না। শুধু উদরপূর্তি করে সাহরি 
খেয়ে সারা দিন উপবাস যাপন করে সন্ধ্যা বেলা 
জীকজমক-সহকারে ইফতার করলেও রোযার 
মৌলিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। সিয়ামের সাথে 
সাধনা একটা শব্দ সংযোজন করা হয়েছে । যার 
মর্ম হলো ত্রিশ দিনের উপবাস দ্বারা তাকওয়ার 
প্রশিক্ষণ লাভ করা । আর তাকওয়ার মর্ম হচ্ছে, 
আমার কাছে পানাহারের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। 
আমার মধ্যে আহারেরও পর্যাপ্ত আগ্রহ আছে । 
সারাদিন কঠোর পরিশ্রম হেতু আমার পেটে চরম 
ক্ষধাও আছে। তা সত্ত্বেও পানাহার হতে বিরত 
থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাকওয়া বা 
খোদাভীতি | কোন শক্র বা অস্ত্রধারীর ভয়ে নয় । 
তাছাড়া যাবতীয় পাপকর্ম ত্যাগ করাও তাকওয়ার 
অন্যতম পরিচায়ক | বুযুর্গরা বলেন, মাহে 
রমযানে গীবত, মিথ্যা কথা, গালি-গালাজ বর্জন 
করাও রোযার একান্ত সম্পূরক | যে ব্যক্তি 
একমাস ব্যাপী খোদার ভয়ে পাপকর্ম হতে বিরত 
থাকতে অভ্যস্ত হবে সে বাকি এগার মাসও 


সঙ্গম করা যায় না । কিন্তু আমার স্ত্রী তো আমাকে 


আল্লাহকে ভয় করবে । আর এটা দীর্ঘ এক মাসের 


শেষ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রী সুগন্ধ দ্রব্য 


মদীনায় হিযরত করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল 
হয় । তবে রোযা ফরয করার প্রাথমিক যুগে রোযা 
রাখতে সক্ষম ও অক্ষম সবাইকে রোযা রাখা বা 
এর পরিবর্তে ফিদয়া (অর্থাৎ একজন দরিদ্বকে 
পেটভরে দু'বেলা খাবার) দেওয়া উভয়টির 
অনুমতি ছিল । তবে রোযা রাখাই উত্তম বলা 
চা [ সায়ার তা যা রা 


নারি 
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ব্যবহার করার কারণে আমি আকৃষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে 
যাওয়ার পরে যৌনাচার করেছি । হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি তো আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে 
বিরাট অন্যায় করেছি । আমিতো ধ্বংস হয়ে 
গেলাম । তখন আল্লাহ তা'আলা সুরা আল- 
বাকারার এ আয়াতটি নাধিল করেন: 
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“রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস 


করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ॥” 
[সুরা : আল-বাকরা, ২:১৮৭] 


তাকওয়া প্রশিক্ষণের ফলাফল | এজন্য রোযার 
মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়ার অভ্যস্ত হওয়া । সেই 
সাথে সিয়াম সাধনা দ্বারা শারীরিক সুস্থতাও লাভ 
করা যায় । রাসূল সো.) বলেন, 

“তোমরা রোযা রাখ সুস্থ থাকবে ।” [ইবনুস সুন্নী] 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষাও এরূপ । চিকিৎসকরা 
বলেন, মানুষের শরীরে যে বিষাক্ত গ্যাস সঞ্চিত 
হয়, তা দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা করা কারণে 
পরিষ্কার হয়ে যায় । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


তোমারা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ছাড়ো । -মিশকাত 


মাহে রামাযানে রয়েছে সিয়াম ও কিয়াম | কিয়াম 
থেকে উদ্দেশ্য হলো তারাবিহ । এখানে আমরা 
রামাযানের আহকাম ও প্রাসঙ্গকি মাসায়িল নিয়ে 
আলোচনা করব । 

জেনে রাখুন! তারাবিহ কি সুন্নাত সে-বিষয়ে 
আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ 
বলেছেন, না। তারাবিহ হলো নফল এবং তা 
মুস্তাহাব । আবার কেউ কেড বলেছেন, সুনাত । 
আর এই মতটিই সঠিক | তারাবিহ নর-নারী 
সকলের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা-_পূর্বসূরিদের 
থেকে উত্তরসূরি পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতায় এটি 
প্রচলিত হয়ে আসছে । নিচের বর্ণনার আলোকে 
এ-নিয়ে যাবতীয় মতভেদের অবসান হয়ে যায় । 
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“আল-হাসান থেকে, আবু হানিফা রাহিমাহুমাল্লাহ 
থেকে বর্ণিত আছে, তারাবিহ সুন্নাত । তা 
পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো 
রাত তারাবিহ পড়তেন আবার ছেড়েও দিতেন 
এবং ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি 
বলেছেন, তিনি আশংকা ছিলো যদি আবার এটা 
ফরয হয়ে যায়। অতঃপর খুলাফা রাশিদিন 
বিশেষত আমির আল-মুমিনিন ওমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহুম আজমাইন নিয়মিত তারাবিহ পড়তেন । 
যেহেতু বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 


আগস্ট'১১ 


শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“আমার অবর্তমানে তোমারা আমার এবং খুলাফা 
রাশিদিনের সুন্নাত শক্তভাবে আকড়ে ধর ।”২ 
ফিকহের অনেক কিতাবে উন্নেখ আছে, যদি 


নবীজি এগার রাকাআত সালাত 
করতেন ।”? 
রাতজাগরণের ক্ষেত্রে নবীজির অনুরূপ অভ্যাসই 


আদায় 


কোনো নগরবাসী তারাবিহ ছেড়ে দেয় তাহলে 
প্রশাসক তাদেরকে এজন্য হত্যা করবে । 
বর্ণিত আছে যে, আয়শী (রাষিয়াল্লাহু আনহা) 


ছিলো । 
বর্ণিত আছে যে, ওমর ইবন আবদুল আযিষের 
শাসনামলে অনেক পূর্বসূরি আন্রাহর রাসুল 


তার ক্রীতদাস যাকওয়ানের পিছনে তারবিহ 
পড়তেন | অনুরূপভাবে উম্ম সালমা (রাযিয়াল্লাহু 


সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলের সাথে 
সামঞ্জস্য করে এগার রাকাআত সালাত পড়তেন । 


আনহা) অন্যান্য মহিলাদের সাথে সম্মিলিতভাবে 


আর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেয়িবর্গ ও 


তার ক্রীতদাস উম্ম আল-হাসান আল-বাসারির 
পিছনে তারাবিহ পড়তেন ॥5 


তাদের পরবর্তীদের থেকে যে-বিষয়টি সাব্যস্ত 
এবং প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে তা হলো তারাবিহ হবে 


এখানে আমরা কয়েকটি পরিচ্ছদে আলোচনা 
করবো । 


প্রথম পরিচ্ছদ 


আমাদের মতে তারাবিহ বিশ রাকাআত । যেহেতু 
আল-বায়াহাকি বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা করেছেন, 
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“তারা (সাহাবায়ে কেরাম) ওমর ইবনুল খাত্তাব 
রাঘিয়াল্লাহছু আনহুর শাসনামলে রাকাআত 
তারাবিহ পড়তেন | ওমমান* ও আলি রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমার শাসনামলেও অনুরূপ পড়া হতো 1 
বর্ণিত হয়েছে, 
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ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম রামাযানে বিশ রাকআত সালাত আদায় 
করতেন । তারপর তনি রাকাআত বিতর সালাত 
পড়তেন 1” 
অবশ্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এ-হাদিসটি দুর্বল । 
আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনাটি বিশুদ্ধ । 


দশ ৮৫০51 পুত দ ০ এর 
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বিশ রাকাআত । 

অন্য একটি বর্ণনা মতে, তারাবিহ হলো তেইশ 
রাকাআতের । সে-হিসেবে বিতরও তারাবিহের 
অন্তর্ভূক্ত । 

মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)” বলেছেন, আশ-শীফিয়ি 
(রাহিমাহুল্লাহ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, 
তারাবিহ হলো ছত্রিশ রাকাআত অথবা বিতরসহ 
উনচন্নিশ রাকাআত । এই আমল বিশেষত 
মদিনাবাসীর । এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, 
মক্কার অধিবাসীরা পবিত্র কাবা সাতবার প্রদক্ষিণ 
করতেন এবং তাওয়াফের দু'রাকাআত সালাত 
প্রত্যেক দু'তারাবিহের মাঝখানে আদায় 
করতেন । তবে যেহেতু মদীনাবাসীদের পক্ষে এ- 
ফযিলত লাভ করা দুরুহ ছিলো তাই তারা ওই 
দু'তারাবিহের মাঝখানে চার রাকাআত করে 
অতিরিক্ত পড়তে শুরু করেন | তারা এর নাম দেন 
সিত্তা আশারিয়া । তাদের এই অভ্যাস ওইভাবে 
এখনও প্রচলিত আছে । 

ওই রকম ওমর ও আলি রাধিয়াল্লাহু আনহুমা 
থেকে বর্ণিত আছে, তবে তা প্রসিদ্ধ নয় । 

যদি মদিনাবাসী ছাড়া অন্যরাও অতিরিক্ত সালাত 
পড়ে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই । আর এ- 
ক্ষেত্রে ইমাম ও অন্যরা সকলেই সমান | এসব 
সালাত ব্যক্তিগতভাবে পড়া উচিত । কেননা 
তারাবিহ ছাড়া জামাআত-সহকারে নফল পড়া 
আমাদের মতে মাকরুহ । তবে মদিনাবাসী এসব 


 আত্তান্তহীদ ৫ 
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সালাত জামাআত-সহকারে আদায় করেন । কারণ 
তাদের মতে জামাআতের সাথে নফল পড়া 
মাকরুহ নয় । 

মিসরের পরবর্তী যুগের আলেমদের মাঝে আশ- 
শায়খ কাসিম আল-হানাফি বলেছেন, 
জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরুহ । কেননা 
জামাআতের সাথে নফল পড়া যদি মুস্তাহাবও 
হতো, তবে তা ফরযের মতো ফযিলতপূর্ণ হতো । 
আর যদি ফযিলতপূর্ণই হতো তবে তাহাজ্জুদ 
আদায়কারী ও রাত জেগে ইবাদত পালনকারীরা 
সকলে সমবেত হয়ে ফযিলত লাভের জন্যে 
জামাআতের সাথে আদায় করতেন । কিন্তু যেহেতু 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও 
সাহাবা রিযওয়ান আল্লাহ আজমাইন থেকে 
বিষয়টি প্রমাণিত নয়__তাই বোঝা গেলো এতে 
কোনো ফযিলত নেই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 
প্রত্যেক দু'তারাবিহের মাঝখানে এক তারাবিহ 
পরিমান বসা মুস্তাহাব । অনুরূপভাবে পঞ্চম 


হলেও মধ্যপন্থি কিরাআতে চার রাকাআতের স্বল্প 


কিরাআত পড়বে 1৯ কেননা সময়ের দিক দিয়ে 


সময়ের বিশ্রীমও যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ । 
আমরা আল্লাহর নিকট স্বীয় আমলের মঞ্জুরি 
কামনা করি । 


যদি তারাবিহ, সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের 
কিয়াম আল-লায়লের নিয়ত করা হয় তবে জায়েয 
আছে । আর যদি সাধারণ সালাত কিংবা নফলের 
নিয়ত করা হয় তবে সে-ব্যাপারে ওলামা- 
মাশায়িখের মাঝে সেই একই রকম মতপার্থক্য 
রয়েছে যা সুন্নাতে মুআক্কাদার আদায় সম্পর্কে 
রয়েছে। 

কতিপয় পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন যে, সঠিক 
মতে জায়িয নয় । কারণ তারাবিহ হলো সুন্নাত । 
আর সুন্নাত নফলের নিয়ত বা সাধারণ সালাতের 
নিয়তে আদায় হবে না। যেহেতু ফজরের 
দু'রাকাআত এবং এ-বিষয়ে আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আল-হাসান (োহিমাহুল্লাহ) 
এ-রকমই বর্ণনা করেছেন । কেননা তারাবিহও 


তারাবিহ ও বিতরের মাঝখানেও । আবু হানিফা 
থেকে এমনটি বর্ণিত আছে । 


(952 শব্দ ৯19 (বিশ্রাম) থেকে নির্গত । তাই 


এই (বিশ্রাম গ্রহণই) তারাবিহ নামকরণের নেপথ্য 
কারণ । পূর্বসূরি ওলামা ও হারামাইনের অধিবাসী 
সকল এ-ব্যাপারে একমত । 

মক্কা-অধিবাসীরা পবিত্র কাবার সাত সাতবার 
তাওয়াফ করতেন এবং মদীনামাসীরা চার চার 
রাকাআত সালাত পড়তেন। অনুরূপভাবে 
মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের 
জন্য তাসবিহ, তাহলিল, সালাত, কুরআন 
তিলাওয়াত কিংবা নীরব বসে থাকার ইখতিয়ার 
আছে । যদি দু'তারাবিহের পর বিশ্রামে না বসা 
হয়, তবে অনেকের মতে এতে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মুস্তাহাব 
নয়। কেননা এটা হারামাইন শরিফায়নের 
অধিবাসীদের আল্লাহ তাদের সম্মানে-মযাদা 
বাড়িয়ে দিন_আমলের পরিপন্থি ।৯ 

অধম বান্দা_ আল্লাহ তার জীবনকে শুধরে দিন 
এবং সূচনা ও শেষ পরিণাম শুভ করুন-_ বলেন, 
বর্তমানে হাফিষদের তারাবিহের মধ্যে দীর্ঘ 
কিরাআত পড়ার যে-প্রচলন রয়েছে তার কারণে 
মুসাল্লিদের দু'তারাবিহের মধ্যখানে বিশ্রাম 
নেওয়া কষ্টকর । হ্যা! এভাবে (বিশ্রাম নিতে গেলে 
তো) সারারাত কেটে দেওয়া যাবে । এ-থেকে 


ফরয সালাতের মতোই একটি বিশেষ সালাত । 
তাই এতেও ফরয সালাতের বৈশিষ্ট্যের খেয়াল 


ভারারিহে, ইশার অনুসারী । বর্ণিত আছে, 


টার তল 2 নে ১5 ত:ক॥ ০০) 
৫৯ ভএ ০৪৫54 
“হাসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হানিফা 
রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রত্যেক 
রাকাআতে আনুমানিক দশ আয়াত পড়তেন 1১ 
এ-পরিমান কিরআত পড়লে কুরআন একবার 
খতম হয় । কেননা তারাবিহের রাকাআত-সংখ্যা 
হলো ছয়শ । আর কুরআনের আয়াত রয়েছে ছয় 
হাজার | সে-অনুযায়ী প্রতি রাকাআতে প্রায় দশ 
আয়াত পড়ে ।৮ 
কেউ কেউ বলেছেন, বিশ থেকে ত্রিশটি আয়াত 
পড়বে | যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে, 


46 55 হাঁ লঞ্ 


০৮০৯৩ ৩ 


2 
হিটিগাযা তা নি 


রাখতে হবে । এজন্য সাধারণ সালাতের নিয়তে 
তারাবিহ আদায় হবে না । 

অধিকাংশ পরবর্তী আলিমরা বলেন, তারাবিহসহ 
যাবতীয় সুনাত সালাত সাধারণ সালাতের নিয়তে 
আদায় হয়ে যাবে । কেননা তারাবিহে হলো নফল 
আর নফল সাধারণ সালাতের নিয়তে আদায় 
হয়। 

সাবধানতা হলো, তারাবিহের ক্ষেত্রে তারাবিহ, 
সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের কিয়াম আল- 
লায়লের নিয়ত করবে । আর অন্যান্য সুননাতসমূহে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
অনুসরণে সুনাতের নিয়ত করবে কিংবা সাধারণ 
সালাতের নিয়ত করবে ।১ যাতে অর্তদ্ন্ধ থেকে 
বাঁচা যায় । 

অতঃপর প্রশ্ন হলো: তারাবিহের প্রত্যেক জোড় 
রাকাআতে পৃথকভাবে নিয়ত করার প্রয়োজন 
আছে কি? বিশুদ্ধ মত হলো, এর কোনো প্রয়োজন 
নেই । যেহেতু পুরো তারাবিহই মূলত একটি 
সালাত । 


চতুর্থ পরিচ্ছদ 


এ-ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । 
কেউ কেউ বলেন, মাগরিবে যে-পরিমান 


স্পষ্ট হলো যে, দীর্ঘ কিরাআত উত্তম নয় । কারণ 


কিরাআত পড়া হয় তারাবিহেও সে-পরিমান 


এতে পূর্বসূরি থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রচলিত 
সুস্তাহাব আমল পরিত্যক্ত হচ্ছে । বরং কিরাআতে 


কিরআত পড়বে । কেননা তারাবিহ ফরয সহজ 
সালাত থেকেও বেশ সহজ ১২ 


মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত | এতে বিশ্রাম করা 


এই মতটা যথার্থ নয় । কেননা এতো অল্পপরিমান 


সহজ হবে । তারাবিহে কিরাআতের আহকাম 
সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসছে । এক 
তারাবিহ পড়তে যে-সময় লাগে সে-পরিমাণ না 


আগস্ট'১১ 


কিরাআতে রামাযানে কুরআনের খতম হবে না 1১: 
আর কেউ কেউ বলেন, ইশায় যে-পরিমান 
কিরআত পড়া হয় তারাবিহেও সে-পরিমান 


ওমর রী আনহু থেকে বি রি 
তিনজন ইমামকে ডেকে পাঠান । অতঃপর তাদের 
একজনকে প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি করে 
আয়াত পড়ার নির্দেশ দেন, দ্বিতীয়জনকে নির্দেশ 
দেন পচিশটি করে আয়াত পড়তে এবং 
তৃতীয়জনকে প্রত্যেক রাকাআতে বিশটি করে 
আয়াত পড়তে নির্দেশ দেন ৮ 

এখানে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য 
হলো ফযিলতের আর আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য হলো সুন্নাতের ৷ এর 
কারণ হলো, আলিমদের এঁক্যমতে, কুরআন 
খতম একবার সুন্নাত, দুইবার খতম কারা 
ফযিলতপূর্ণ এবং তিনবার খতম করা অনেক 
উত্তম ১ 

আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য-অনুযায়ী 
কুরআন খতম হবে একবার । আর ওমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ-অনুযায়ী খতম হবে 
দুই বা তিনবার । 

ফকিহরা এ-রকমই বলেছেন । তাদের মধ্যে 
অনেকে আবার লায়ল আল-কদরের ফযিলত 
লাভের আশায় সাতাইশে রামাযানে খতম-অনুষ্ঠান 
পছন্দ করেন । কেননা হাদিস থেকে বেশ স্পষ্ট 
যে, সাতাইশে রামাযানই লায়লা আল-কদর । 
এজন্য বুখারার আলিমরা কুরআনে পাঁচশত 
চল্লিশটি রুকু নির্ণয় করেছেন এবং সে-অনুসারে 
মাসহাফে চিহ্ন বসিয়েছেন, যাতে সাতাইশতম 
রাতে খতম অনুষ্ঠিত হয় । 

আমাদের পূর্ববর্তী আলিমদের অনেকে যারা 
বলেছেন, উত্তম হলো প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি 
করে আয়াত পড়া । এতে প্রতি দশদিনে এক 
খতম অনুষ্ঠিত হবে । কেননা মাসের প্রতি দশদিন 
পৃথক ও সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপৃণ ।৯ হাদিসে এসেছে, 


[| আত্তার্তহীদ 
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রামাযান__যার প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় 
দশদিন মাগফিরাত, তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি 1২০ 
বর্ণিত হয়েছে, 


রি 5 ০ £ 
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বি ৪ ৩১১৫৩ এ ও ৩১৫ ৪ ৩৪৮৩ 
শা 
“আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রামাযান মাসে একফপ্রিটি খতম করতেন; প্রতিদিন 
একটি খতম, প্রতিরাত একটি খতম এবং পুরো 
তারাবিহে একটি খতম করতেন ।”১১ 
আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়ায় আশ-শাফিয়ি 
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আজমাইন থেকেও 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ।৯২ 
আলিমগণ আরও বলেছেন, সকল সালামে (প্রতি 
দু'রাকাআতে) কিরআতের মাঝে মধ্যপন্থা 
অবলম্বন করা উত্তম । এ-রকমই আল-হাসান 
(রাহিমাহুল্লাহ) আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে 
বর্ণনা করেছেন । ওমর (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 
এসেছে, এর পরিপন্থীতে তবে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর এক সালামে (একটি দু'রাকাআতের 
সালাতের মধ্যে) দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআত 
দীর্ঘ করা অন্যান্য সালাতের মতো সর্বসম্মতভাবে 
মুস্তাহাবের পরিপন্থী । অবশ্য প্রথম রাকাআতে 
দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় কিরাআত দীর্ঘ করা 
হয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
অবশ্য উত্তম কোনটি: এ-ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য 
বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ)- 
এর নিকট উভয় রাকাআতে সমানভাবে কিরাআত 
পছন্দসই । আর মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 
নিকট পছন্দসই মত হলো ফরয সালাতের মতো 
দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় প্রথম রাকাআতে 
কিরাআত দীর্ঘ পড়বে 1২৩ 
মাসআলা: যদি তারাবিহে কোনো ভুল করে বসে; 
যার কারণে কোনো সুরা বা আয়াত ছুটে যায় এবং 
এর পরবর্তী (কোনো সুরা বা আয়াত) পড়ে 
ফেলে, তাহলে মুস্তাহাব হলো ধারাবাহিকতা 
রক্ষার জন্য প্রথমে ছুটে যাওয়া সুরা বা আয়াত 
পড়বে, তারপর পূর্বে পড়িত আয়াত বা সুরাগুলো 
পড়বে 1৯ 
মাসআলা: যদি তারাবিহের কোনো জোড় ভেঙে 
যায় এবং এতে কিছু পড়া হয় তবে কি যা পড়া 
হয়েছে তা পনরায় পড়তে হবে? 
কেড কেড বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে না। 
কেননা কিরাআতই উদ্দেশ্য আর কিরাআতের তো 
কোনো বিশৃঙ্খলা সঙ্ঘটিত হয়নি । 


শুধরে দেওয়ার বিধান অন্যান্য সালাতে যেমন 
জেনেছি অনুরূপভাবে কিছুটা মতবিরোধপূর্ণ । 
তবে ফাতাওয়া হলো শুধরে দিলে সালাত নষ্ট হবে 
না। 

কেউ কেউ বলেছেন, তারাবিহে প্রয়োজনীয় স্থানে 


রাকাআতের সংখ্যা গণনায় সন্দেহের সৃষ্টি হবে না 
এবং মনে রাখতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। 
এতে কুরআনের ভাব ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে 
মনোযোগ সৃষ্টি | 

বর্তমানে মক্কা-মদিনা ও আরব-বিশ্বের প্রচলন 


শুধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই । 
ফকিহবর্গ বলেন, তারাবিহে ইমাম হিসেবে 
সুকণ্ঠীদের অগ্রাধিকার দেওয়া জনগণের জন্য 
উচিৎ নয় ৷ বরং বিশুদ্ধ তিলাওয়াকারীকে ইমাম 
হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে । কারণ যখন ইমাম 
সুমিষ্ট কণ্ঠে কিরাআত পড়েন তখন মানুষ 
একাগ্রতা, একনিষ্টত, আল্লাহর নিদর্শনাবলির 
মধ্যে চিন্তা-ফিকর ইত্যাদি থেকে উদাসীন থাকে | 
যদি ইমাম কোনো লাহান করেন (কিরাআতে ভুল 
পড়েন) তবে তার মসজিদ ছেড়ে দেওয়াতে 
কোনো সমস্যা নেই ।৯ সুনান আল-হুদা গ্রন্থে এ- 
রকমই বলা হয়েছে। 

যদি কোনো ফকিহ ব্যক্তি কারিও হন তবে তার 
জন্য উত্তম হলো নিজের কিরাআতেই সালাত 
আদায় করা এবং কারো পিছনে ইকতিদা না 
করা ] 

ইমাম সাহেব রুকু-সাজদায় তিনবারের কম 
তাসবিহ পড়বেন না । শুরুতে সানা পরিত্যাগ 
করবে না এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের ওপর দারুদ পড়াও ত্যাগ করবে না। 
যেহেতু এসব সুনাত। অবশ্য ফিকহের কিছু 
কিতাবে তার বিপরীতও বলা হয়েছে । তবে সঠিক 
কথা হলো প্রথমটি । 

এখন থাকলো দুআর কথা । মানুষের অবস্থা থেকে 
বোঝা যায় যে, কষ্টকর না হলে পড়া যায়, 
অন্যথায় নয় । 

যখন শেষ জোড়ে (দু'রাকাআতে) পড়া হয়: প্রথম 
রাকাআতে সুরা আল-ফালাক ও আন-নাস পড়ে 
ফেলে কারো মতে দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতিহা 
আল-কিতাব এবং আল-বাকারা থেকে কিছু পড়ে 
নেবে__এটা মুসাফিরের এক মনযিলে পৌছার 
পর দ্বিতীয় মনযিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়ে 
গেলো। 

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছন্দ ও ধারাবাহিকতা 
রক্ষার জন্যে দ্বিতীয় রাকাআতে পুনরায় সুরা আন- 
নাস পড়বে । আল-বাকারা থেকে কিছু পড়বে 
না 

এটি মসনুন এবং হারামাইন শরিফাইন ও আরব- 
বিশ্বে সর্বস্বীকৃত। 

খতমের সুরা আয-যুহা থেকে 
কুরআনের শেষ পর্যন্তের তাকবির পড়বে । এ- 


্ি 
০০45৫ 


ক্ষেত্রে পছন্দসই হলো সর্তা ৪ | ১] 1 ১1 


ক 
8৯১? 


যদি শুধু ৮৫41 পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে । 


অনুযায়ী প্রথম জোড়ের (প্রথম দু'রাকাআতের) 
প্রথম রাকাআতে সুরা আল-ফিল ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস পড়বে । দ্বিতীয় 
জোড়ের (দ্বিতীয় দু'রাকাআতের) প্রথমে 
রাকাআতে সুরা আল-কুরাইশ ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে আল-ইখলাস পড়বে । এভাবে অষ্টম 
জোড় (অষ্টম দু'রাকাত) পর্যস্ত, উভয় রাকাআতে 
সুরা আল-ইখলাস । আর নবম জোড়ে (নবম 
দু'রাকাআতে) সুরা আল-ইখলাস ও আল-ফালাক 
এবং দশম জোড়ে দেশম দু'রাকাআতে) আল- 
ইখলাস ও আন-নাস । 


পঞ্চম পরিচ্ছদ 


যে-ব্যক্তি তারাবিহের জামাআত ত্যাগ করে এবং 
ঘরে পড়ে নেয় তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের 
মাঝে মতভেদ আছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
বলেছেন, সে একজন সুন্নাত ত্যাগী এবং সে 
একটি মন্দ কাজের সুচনা করল । যেহেতু বর্ণিত 
আছে যে, 


নি ০৫০ টি % 50 ০ ০ 
০ 05241 এক 5 20 হা এ 0 ০০ 


“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়ারসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি যতো তারাবিহ পড়েছেন 
জামাআত-সহকারেই পড়েছেন 1” 

আর সাহাবা রিযওয়ান আল্লাহ তাআলা আলায়হিম 
আজমাইন থেকেও অনুরূপই বর্ণিত আছে । যে- 
বিষয়ে বরেণ্য সকল ফকিহ একমত্য পোষণ 
করেছেন । 

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, সে একজন ফযিলত 
ত্যাগী । এতে কোনো অসুবিধা নেই 1” কেননা 
অনেক পূর্বসূরি থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। 
যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
লোকজনের সাথে তারাবিহ আদায় মুলতবি করার 
পর তাদের এড়িয়ে চলতেন । তখন লোকজন 
করে নিতেন। বস্তুত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু)-এর শাসনামল ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু)-এর প্রাক-খিলাফত আমলেও অনুরূপ 
প্রচলিত ছিলো । তারপর জামাআতবদ্ধভাবে 
আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এটি খুবই উত্তম । 
আশ-শায়খ কাসিম আল-হানাফি বলেন, সঠিক 
মতে জামাআত-সহকারে আদায় করা সুন্নাতে 


যদি ইমাম সাহেব হাফিযে কুরআন না হন, তবে 


কিফায়া। যদি মসজিদের প্রতিবেশী সকলেই 


কারো মতে তারাবিহের প্রতি রাকাআতে সুরা 


আর কেড কেড বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে । 


আল-ইখলাস পড়া উত্তম | 


যাতে এই নামাযে একটি সুষ্ঠু খতমে কুরআন 


অনুষ্ঠিত হয় ৫ 
আগস্ট'১১ 


কেউ কেউ বলেন, ছোটছোট সুরা পড়া ভালো । 
এটি অত্যন্ত ভালো নিয়ম । এতে করে 


জামাআত ত্যাগ করে তাতে তারা সুন্নাত 
পরিত্যাগ করেছে আর এজন্য তারা গোনাহগার 
হবে | যদি মসজিদে জামাআত-সহকারে তারাবিহ 
অনুষ্ঠিত হওয়া সত্তে কোনো লোক যদি পিছুটান 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


দেয় এবং ঘরে গিয়ে পড়ে তাহলে সে ফযিলত 
ত্যাগ করেছে ।১ এতে সে গোনাহগার হবে না । 


মতে মুস্তাহাবের বরখেলাপ । মুস্তাহাব হলো 


বর্ণনা করেছেন, ওযর বা ওযরবিহীন অবস্থার 


প্রত্যেক ইমাম এক তারওয়িহা চোর রাকাআত) 


যদি লোকজন ঘরেই জামাআত-সহকারে তারাবিহ 
আদায় করে তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে 
মতভিন্নতা রয়েছে । সঠিক মতে জামাআতের 
জন্য ফযিলত অবশ্যই আছে । তবে মসজিদে 
জামাআতের ফযিলত আলাদা । অতএব এই 
লোক দুইটি ফযিলতের মধ্য থেকে একটিই লাভ 
করেছে এবং অন্যটি ত্যাগ করেছে ১২ ফরযের 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । 
কেড কেড বলেছেন, অন্যান্য সুমাতের মতো 
তারাবিহও একাএকা পড়বে । কেননা আমলের 
এ-নিয়ম একনিষ্ঠতার নিকটবর্তী এবং 
লোকদেখানো থেকে দূরবর্তী । বিশুদ্ধ হাদিসে 
এসেছে, 
50%55:94৩ 
“পুরুষদের জন্য ফরয ছাড়া অন্য সকল সালাত 
নিজ ঘরে পড়াই উত্তম 15৩ 
আমি বলবো, এ-বক্তব্যটি পছন্দসই নয় | কেননা 
হাদিসটি জামাআতের নিয়ম নেই সে-ধরনের 
সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তারাবিহে 
জামাআতের নিয়ম আছে । এ-ব্যাপারে আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করেছি । 
আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, যে- 
ব্যক্তি মাসনুন কিরাআত-সহকারে ঘরে আদায়ে 
সক্ষম সে ঘরেই সালাত আদায় করে নেবে । 
অবশ্য কোনো মহান ফকিহ ব্যক্তি; মানুষ যার 
অনুসরণ করে, তার উপস্থিতে লোকসমাগম বেশি 
হয় তবে তার জন্য জামাআত ত্যাগ উচিত 
নয় ঃ 
মাসআলা: কোনো লোককে বেতন দিয়ে ইমাম 
নিয়োগ দেওয়া মাকরুহ । যেহেতু ইমামের বেতন 
ধার্য করা ফাসিদ 1 
মাসআলা: যদি মুসল্িগণ দু'ইমামের পেছনে 
তারাবিহ পড়ে এবং প্রত্যেক ইমাম এক সালাম 
(দু'দু'রাকাআত) করে পড়ান তাহলে তা সঠিক 


৯১4,১৪১ তত 


বাং 


করে পড়াবেন । এমনও করা যায় যে, একজন 
ফরয পড়াবেন অন্যজন তারাবিহ ৷ 

মাসআলা: যদি একজন ইমাম দুই মসজিদে 
তারাবিহ পড়ান__ প্রত্যেক মসজিদে 
পুরোপুরিভাবে, তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, 
দু'মসজিদবাসীর জন্য এটি জায়িয | যেমন- যদি 
সুয়াধযিন আযান দিলো, ইকামত বললো এবং 
সালাত পড়লেন, অতঃপর অন্য মসজিদে চলে 
যান, সেখানে আযান দিলো, ইকামত বললো এবং 
তাদের পড়লো-___এতে মাকরূহ হবে না ১: 


ছষ্ট পরিচ্ছদ 

যদি কোনো কারণ ছাড়া তারাবিহ বসে পড়া হয় 
তবে তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া__দু*বিষয়ে 
আলোচনা রয়েছে । 

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা: এ-বিষয়ে আলিমদের 
মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ বলেছেন, না-জায়িয । আবার কেউ কেউ 
বলেছেন, জায়িয;ঃ এটিই বিশুদ্ধ মত। অবশ্য 
আলিমরা এ-ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, ফজরের 


কোনো প্রভেদ স্বীকার করেন না । 


মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা: বিশুদ্ধ মতে 
বসে তারাবিহ পড়া কোনো অবস্থাতেই মুস্তাহাব 
নয়। কেননা তা পূর্বসূরিদের ধারাবাহিকসূত্রে 
প্রচলিত আমলেরও পরিপন্থী । 

যদি ইমাম সাহেব কোনো কারণে বা কারণ ছাড়া 
বসে তারাবিহ পড়ান আর মুক্তাদিরা দীড়িয়ে 
পড়েন তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া__ 
দু'বিষয়েও আলোচনা রয়েছে । 

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা: এ-বিষয়ে 
আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ)- 
এর মতে জায়েয আছে । মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ) 
এর মতে ফরযের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়িয নয় । 
আর কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সকলের মতেই 
জায়িয ৷ এ-মতটিই বিশুদ্ধ । কেননা মুক্তাদিদেরও 
বসে পড়া তো জায়িয আছেই, তাই যদি তারা 
দীড়িয়ে পড়ে তবে সেটা তো আরও উত্তম । 


মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা: আবু হানিফা 
রোহিমাহুল্রাহ) ও ইমাম আবু ইউসুফ 


দু'রাকাআত সুন্নাত কোনো কারণ ছাড়া বসে পড়া 


(রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে কোনো ওযর না থাকলে 


জায়িফ নয় । আল-হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) আবু 
হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে এ-রকম 
বর্ণনা করেছেন 1 

অতঃপর যারা না-জায়িয বলতে চান তারা বলেন, 
তারাবিহ ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতের সাথে 
সাদৃশ্য রাখে । 

আর যারা জায়িয বলতে চান, তারা বলেন, 
তারাবিহ হলো নফল | এতে ফজরের সুন্নাতের 
অনুরূপ অতিরিক্ত তাগিদে বিশেষত্ব করা যায় না । 
তাই এর বিধান অন্যান্য সুন্নাত ও নফলসমূহের 
অনুরূপ । দলিল হলো, আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ), আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) ও 
মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আবু সুলায়মান 


মুক্তাদিদের দীড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব । কেননা 
তাদের জন্য বসা ও দীড়ানো উভয়ই জায়িয । 
অতএব দীড়িয়ে পড়াটা উত্তম__এতে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে না-দাঁড়িনো 
মুস্তহাব। তার নিকট এই মতপার্থক্যের কারণ 
হলো, তিনি ফরযে হেমাম বসে পড়ালে 
মুক্তাদিদের দীড়ানোকে) বৈধতা দেন না, তাই 
নফলে তিনি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি মানেন 
না ৩১ 

মাসআলা: তারাবিহে মুক্তাদিদের বসে থাকা, 
যখন ইমাম সাহেবের রুকু করার সময় হয় তখন 
দীড়ানো মাকরুহ । কেননা এতে অলসতার প্রকাশ 


._স্বশ্ু 


কালজিরা তেল 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুস্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


আগস্ট'১১ 


[| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


ঘটে এবং মুনাফিকদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি 
হয় ।৮০ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


ভি 1155 1523 5302 এ! 923 1%? 


আর কেউ বলেন, আমিন বলবে । কেউ কেউ 
বলেছেন, মুক্তাদিদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে, 
চাইলে সে কুনুত পড়বে কিংবা আমিন বলবে । 

আত-তাবয়িনে আছে, বিতরে কুনুতের পাঠক তার 


“যখন তারা সালাতে দীড়ায় তখন দীড়ায় একান্ত 
অলসভাবে ।"*১ 

অনুরূপভাবে যদি অতিরিক্ত তন্দ্রা হয় তবে 
তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় মাকরূহ । বরং সালাত 
স্থগিত রাখবে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত । 
তন্দ্ৰাবস্থায় সালাতে দুর্বলতা, অলসতা ভর করে 
এবং ধ্যান-ধারণার শক্তি লোপ পায় ॥২ 
অনুরূপভাবে গরমের কারণে ছাদে সালাত 
আদায়ের ক্ষেত্রেও । যেমন_ আল্লাহ তাআলা 


1225 ভি তু ভিত আজ 
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“বলুন হে নবী! জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত গরম, 
যদি তারা তা বুঝতো 1৩ 
সপ্তম পরিচ্ছদ 


শুধু রামাযানে বিতর জামাআত-সহকারে পড়া 
উত্তম, এর ওপর মুসলিম উম্মার এঁকমত্য 
রয়েছে । তবে এটি সর্বোত্তম কিনা সে-ব্যাপারে 
মতপার্থক্য রয়েছে । অনেকে বলেছেন, 
জামাআত-সহকারে পড়া সর্বোত্তম | 

অন্যরা বলেছেন, সর্বোত্তম হলো নিজ বাড়িতে 
একাএকা বিতর আদায় করা । এটিই পছন্দসই । 
কেননা সাহাবা (রাষিয়াল্লাহু আনহুম) জামাআত- 
সহকারে বিতর পড়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত ছিলেন 
না। যেমনটি তারাবিহের ব্যাপারে তারা সর্বসম্মত 
ছিলেন । আত-তাবয়িন** ও ইবন আল-হুমাম 
ও আল- 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারাবিহের পরপরই 
জামাআত-সহকারে বিতর পড়ে নেবে । তবে যে- 
ব্যক্তি তাহাজ্জদ আদায় করে সে পড়বে 
তাহাজ্জদের পরে । 

আর ইমাম সাহেব রামাযানের বিতরের তিন 
রাকাআতেই কিরাআত উচ্চৈ8স্বরে পড়বে । 
একাকিভাবে আদায়কারীর ইখতিয়ার আছে 
(উচ্চৈঃস্বরে কিংবা অনুচ্চ স্বরে সে পড়তে 
পারে)। 

কুনুতের দুআর ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, 
উচ্চৈঃস্বরে পড়বে । আর কেউ কেউ বলেছেন, 


কুনুতে ইমামের অনুসরণ করে আস্তে আস্তে কুনৃত 
পড়বে । কেননা কুনুত আসলে একটি দুআ । কেউ 
কেউ বলেন, উচ্চৈহস্বরে পড়বে । 

কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 
মতে কুনুত পড়বেন ইমাম সাহেব, মুক্তাদিগণ 
পড়বে না। যেমন- তারা কিরআত পড়ে না। 
প্রথম মতটি সঠিক ॥" 

মাসআলা: যদি কারো এক বা দু'তারবিয়াহ চোর 
রাকাততের তারাবিহ) ছুটে যায়, অথচ ইমাম 
বিতর আরম্ভ করেছেন_আলিমদের মাঝে 
মতভিন্নতা আছে । 

কেউ কেউ বলেছেন, সে ইমামের সাথে বিতর 


সপ্তম পরিচ্ছদ : তারাবিহের ওয়াক্ত 

এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিভিন্নতা রয়েছে । 
আমাদের হানাফি আলিমরা বিশেষত আশ-শায়খ 
ইসমাইল আয-যাহিদ বলেছেন, পুরো রাত-__ 
ফজর উদয় পর্যন্ত, ইশার পূর্ব-পর এবং বিতর 
পড়ার পূর্ব-পর তারাবিহের সময় । কেননা 
তারাবিহ হলো রাত জেগে ইবাদত করার নাম । 
আর এর জন্য শর্ত হলো রাত ।ব্যস। 

বুখরার সর্বজন আলিমগণ বলেছেন, তারাবিহের 
ওয়াক্ত ইশা ও বিতরের মাঝখানে । অতএব কেউ 
যদি ইশার আগে বা বিতরের পরে তারাবিহ পড়ে 
তাহলে তা সময় মতো পড়া হয়নি। কেননা 
হাদিসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে । তাই তারাবিহে 
হাদিসেরই অনুসরণ করতে হবে । 

সঠিক মতে তারাবিহের ওয়াক্ত হলো ইশার পর 
থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত । তাই কেউ যদি 


আদায় করে, তারপর ছুটে যাওয়া তারাবিহ 


বিতরের পর তারাবিহ পড়ে তবুও জায়িয হবে । 


পড়বে । আর কেউ কেউ বলেছেন যে, আগে 
কাযা পড়বে ।৯৮ 


তবে যদি ইশার পূর্বে তারাবিহ পড়ে তাহলে 
জায়িয হবে না। কেননা তারাবিহ হচ্ছে নফল 


মাসআলা: মুক্তাদি কুনুত পড়া শেষ করার 
আগেই যদি ইমাম রুকুতে চলে যান, তবে 
মুক্তাদিও ইমাম সাহেবের অনুসরণ করবে। 
কেননা কুনুতের ওপর সালাত নির্ভর করে না এবং 
ঠেকে থাকে না ।৯ 

মাসআলা: বিতরের সালাতে মাসবুক (রাকাআত 
বিশেষ হারানো লোক) যদি ইমামের সাথে কুনুত 
পড়ে নেয়, ছুটে যাওয়া সালাত আদায়ের সময় 
পুনরায় কুনুত পড়বে না ।% 

মাসআলা: যদি মুসল্িরা অভিযোগ করে যে, 
তারা সালাত নয় বা দশ সালাম তবে সেসময়ের 
করণীয় সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। 

অনেকে বলেছেন, সর্তকতার জন্য জামাআত- 
সহকারে এক সালামের সালাত পুনরায় আদায় 
করবে । 

আর কেউ কেউ বলেছেন, অতিরিক্ত পড়বে না। 
কারণ শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারাবিহে 
অতিরিক্ত পড়া না-জায়িয । 

সঠিক মত হলো, একাকিভাবে এক সালামের 
সালাত আদায় করে নেবে তারা । এতে করে 
সুন্নাতের আমল পরিপূর্ণ হবে এবং তারাবিহ ছাড়া 
জামাআত-সহকারে নফল আদায়ের আশঙ্কী 
থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে ১ 

মাসআলা: যদি দু'জন ইমাম এক তারবিয়াহ 


অনুচ্চ স্বরে পড়বে । তবে (উচ্চৈঃম্বরে পড়ার 
ক্ষেত্রে) এর আওয়াজ কিরাআত থেকে অনুচ্চ 
হতে হবে । 

কুনুতের দুআ পড়ার সময় উভয় হাত বাঁধবে, না 
ছেড়ে দেবে_এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে 
মতপার্থক্য রয়েছে । আর মুক্তাদিদের ভূমিকা 
নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 

কেউ কেউ বলেন, কুনুতের দুআ ৯৮ 94৫1 


পর্যন্ত পড়বে । তখন মুক্তাদিগণ নিশ্ুপ থাকবে । 
আগস্ট”১১ 


(চার রাকাআত); প্রত্যেকে এক সালাম করে 
পড়ান তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে । 

কেউ কেউ বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই । 
সটিক মতে এটি মুস্তাহাবের বরখেলাপ | তবে 
পুরো এক তারবিয়াহ চোর রাকাআত) এক ইমাম 
পড়াতে পারবেন | হারামাইনের অধিবাসী ও 
অন্যান্যদের এর ওপরই আমল করেন । এতে 
ইমাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্রাম হয়ে যায় | 


ইশার পরের সুন্নত । অতএব রামাযান ছাড়া অন্য 
সময়ের ইশার পরের মাসনুন নফলের সাথে এর 
সাদৃশ্য হয়ে গেলো 1% 

সালাত বিতরের পরে পড়াও জায়িয আছে । মোট 
কথা হলো বিতর রাতের শেষ সালাত হওয়া 
সর্বোত্তম । যেমন- ইতরপূর্বে প্রয়োজনীয় স্থানে 
বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুস্তাহাব হলো 
রাতের এক তৃতীয় প্রহর বা দবপ্রহর পর্যন্ত দেরিতে 
তারাবিহ পড়া । 

কেউ কেউ বলেছেন, রাতের দ্বিপ্রহর পর তারাবিহ 
পড়লে ইশার সালাত দেরিতে পড়ার ন্যায় 
মাকরাহ হবে । 

সঠিক মতে তারাবিহ দেরিতে আদায়ে মাকরূহ 
হবে না । কেননা তারাবিহ রাতের সালাত আর তা 
শেষ সময়ে পড়াই উত্তম । 

ফাতাওয়া কাষিখানে আছে, রাতের দ্িপ্রহর পর্যন্ত 
দেরি করে তারাবিহ পড়া মুস্তাহাব । আরও 
অনেকে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং 
এটিই সঠিক 1৫১ 

আল-খুলাসা গ্রন্থে আছে, উত্তম হলো পুরো রাত 
সালাত আদায়, অপেক্ষা ও বিশ্রাম গ্রহণের 
মাধ্যমে কাটানো, যদিও রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
দেরি করতে হয় । এমনটি সঠিক এবং জায়িষ, 
আদৌ মাকরুহ নয় 1 

মাসআলা: যদি তারাবিহ ছুটে যায় তবে কি তা 
পড়বে, না জামাআত ছাড়া পড়বে? উত্তর হলো, 
জামাআত-সহকারে কাযা করবে না। অবশ্য 
জামাআত ছাড়া কাযার ক্ষেত্রে আলিমদের 
মতভেদ রয়েছে । 

অনেকে বলেছেন, রামাযান শেষ না-হওয়ার 
আগেই কাযা করবে । আর অনেকে বলেছেন, 
কোনো কাযা করবে না 1 

এটিই সঠিক | যেহেতু তারাবিহ মাগরিব ও ইশার 
সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় । আর এ- 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


ধরনের সালাত একাকিভাবে আমাদের মতে কাযা 
করা যায় না । অতএব তারাবিহ এ-রকমই । এর 
প্রমাণ হলো, সর্বসম্মতভাবে জামাআত-সহকারে 
তারাবিহের কাযা নেই । যদি তারাবিহের কাযা 
হতো তবে যেভাবে ছুটে যায় সেভাবে কাযা 
করতে হতো | অতএব যদি তারাবিহ একাকিভাবে 
কাযা করা হয় তবে মুস্তাহাব হবে । যেমন- 
মাগরিবের সুন্নাত যদি কাযা করা হয় 1? 
আশ-শায়খ কাসিম আল-হানাফি অনুরূপ 
বলেছেন, তিনি সুনান আল-হুদায় আস-সিরাজিয়া 
থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি একাকিভাবে কাযা 
করে তবে উত্তম কাজ হবে । 

তারাবিহের মাসায়িল সমাপ্ত হলো । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
যকত 


১ আত-তাবারানি, আল-ম্বজাম আল-কাবির, খ. ১৮, 
পৃ. ২৪৬, হাদিস: ৬১৮; আল-ইরবায ইবন সারিয়া 
২ আস-সারাখসী, আল-সাবস্ৃঁত, দার আল-মারিফা, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৪৫ 

হিদায়, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩৭ 

+ আল-বায়হাকি, আস-স্থনান আল-কুবরা, দার আল- 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদিস: ৪২৮৮ 

« আল-বায়হাকি, এক, খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদিস: 
৪২৯০ 

৬ আবদ ইবন হুমায়দ, আল-মুনতাখাব মিন মিন 
মুসনাদ আবদ ইবন হুমায়দ, মাকতাবা আস-সুনা, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদিস: ৩৫৩ 
 আত-তিরমিযি, আ/স-স্বনান, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩০৩, হাদিস: ৪৪০ 

” মালিক ইবন আনাস, আল-মাপ্লুনা, দার আল-কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮৭ 

৯ আল-ইমরানি, আল-বায়ান ফি মাযহাব আল- 
সওদি আরব, খ. ২, পৃ. ২৭৮ 

* কাি খান, আল-ফাতাওয়। আল-খানিরা, আল- 
(১৩১০ হি.), খ. ১, পৃ. ২৩৫ 

* ইবন মাযা, আল-ম্াহিত আল-বুরহানি ফি আল- 


, গ্রাওভ্, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি 
রাহিমাহুল্লাহর নিজস্ব অভিমত 
১» ইবন মাযা, এ্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
৯ আস-সারাখসী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
** আস-সারাখসী, এরাও, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
১১ আস-সারাখসী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
» গ্রাওভ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
** আস-সারাখসী, এঁগজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
২০ ইবন খুযায়মা, আস-সাহিহ, আল-মাকতাৰ আল- 
ইসলামি, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৯১, হাদিস: 
১৮৮৭; সালমান রাধিয়ান্লাু আনহু- 'বর্ণিত 


আগস্ট'১১ 


২, আশ-শিলবি, আল-হাশিয়। জালা তাবায়িন আল- 
হাকায়িক শরহ কানয আদ-দাকায়িক, আল- 
খ. ১, পৃ. ১৭৯; কাধি খান, গ্রাওজ্তু, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 
২ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৮ 

২ কাষি খান, গ্রাওজ্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৯ 

২ কাঘি খান, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 

২ কাঘি খান, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 

২৬ কাধি খান, গ্ঁঙক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৮-২৮৯ 


২৭ কাষি খান, এঁঙক্ত, খ. ১, পৃ. ক 
২৮ কাি খান, প্রাঙজ্ খ. ১, পৃ. ১ 
২৯ ইবন মাযা, এীঁওক্, খ. ১, রঃ 
*? ইবন মাযা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪৫৭ 


আল-মুখতার » রদৃদ আল-ম্বহতার, দার আল- 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৫২ 

০২ ইবন মাযা, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৮ 

১ আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনাদ, খ. ৩৫, পৃ. 
৪৯৩, হাদিস: ২১৬২৪; যায়দ ইবন সাবিত রাধিয়াল্লাহু 


খায়রিয়া, খ. ১, পৃ. ৯৭ 

৩৫ কাহি খান, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৩৩ 

২৯ কাহি খান, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৩৩ 

৩৭ কাষি খান, এাঁওজ্জ খ. ১, পৃ. ২৩৩-২৩৪ 

4 রি বাদায়ি জে ফি তারাতিব 

বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ০ 

০৫০ &০৬ঠা 4১ টড ১০ ৩৪ 
0835 455 155 

“আল-হাসান থেকে, তিনি আবু হানিফা থেকে বর্ণনা 

করেন, যে-ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত কোনো 

কারণ ছাড়া বসে পড়া তবে জায়িয নেই । 

২৯ কাযি খান, এাওক্, খ. ১, পৃ. ২৪৩-২৪৪ 

৯” ইবন মাহা, গাঁওজ্ড, খ. ১, পৃ. ৪৬৭ 

+১ আল-কুরআন, সুরা জান-নিসা ৪:১৪২ 

*২ ইবন মাযা, এ্রাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৭ 

*« আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা ৯:৮১ 

৯ আয-যায়লায়ি, তাবয়িন আল-হাকায়িক শরহ 

কানয আদ-দাকায়িক, আল-মাতবাআ আল-কুবরা 

আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ১৮০ 

* ইবন আল-হুমাম, ফাতহ আল-কদির, দার আল- 

ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৮০ 

৯, আল-বাবারতি, আাল-ইনায়। শরহ আল-হিদায় 

দার আল-ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৭০ 

+৭ আয-যায়লায়ি, গরাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৭১ 

৯৮ আল-হাদ্দাদি, গ্রাও্ঞ, খ. ১, পৃ. ৯৯ 

*৯ কাষি খান, এীওক্, খ. ১, পৃ. ৯৭ 

৫” ইবন আল-হুমাম, এাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২০ 

৭ কাযি খান, এওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৯ 

৫২ আল-কাসানি, এাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৮৯ 

«৩ কাযি খান, এাঁওজ্ত, খ. ১, পৃ. 


পৃ 
০০৮ এরাও, খ. রি 
টি 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

ঞ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 
* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


(0088107 [২০০০5 
1001370 


07072] [005 


10019, 7810519), 11950 


8170101, ব৩)থ1 

194) 04 খা, 
000910, ]1থ1), 190, 
[0911 /501701009121, 
90০. /১51817০01707195- 


11109 11100 


102200 
52559 
110518009 


1151600 
01900 
1101160 


18810199010 & 4১21091 0001010103, 


010) 4১0091108 


৯০৪0এ]1থ, 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 


শী।র্য।|বি।ষ।য় 


মাহে রামাযান 


শরঈ বিধি ও রীতি 


আল্লামা মুফতি 


হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 


কর্তৃক পরিমার্জিত 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


রোযাই আদায় হবে_- অন্য যে রোযার নিয়ত 


রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 
মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
শরিয়ত নাধিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা 


করবে সেটা আদায় হবে না। 
৪ রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয । 
সাহরির মাসায়িল: 
ঞ সাহরি খাওয়া জরুরি নয় । তবে সাহরি খাওয়া 


পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল | হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে 
কসির (োহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
তিনদিন রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে 
রামাযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে 
যায় ।১ 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 
রামাযানের রোযা: সুবহে সাদিক থেকে সুযস্তি 
ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা 
হয় । প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর 
ওপর রামাযানের রোযা রাখা ফরয ১ 


গ রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃত্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না। 

মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 
করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম । 

গ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয়। যে কোনো ভাষায় নিয়ত করা যায়। 
নিয়ত এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান 
মাসের রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

০ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম ।* 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 


আগস্ট'১১ 


সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার 
কারণে সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে 
হবে । সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা 
অত্যন্ত পাপ। 

সাহরির সময় আছে বা নেই-এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে। 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্ষে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 


ইফতারের মাসায়িল: 

১.সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব ৷ বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ । 
২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো ৷ মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 
সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত 
সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 
ইফতার করা দূরত্ত নেই । 


৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা | 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম-এই 
আকিদা ভুল। 

৬.পশ্চিম দিকে প্রেনে সফর শুরু করার কারণে 
যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূযৃস্তি ঘটলে 
সুযস্তি পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর 
২৪ ঘন্টার মধ্যেও সুযুস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে | 

৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সৃযস্ত 
হবে তখনই ইফতার করবে । 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরুহও 

হয় নাঃ 

১.মিসওয়া করা | যেকোনো সময়ে হোক । কীচা 
হোক বা শুক্ক । 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গোপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বান্ত্্ী 
সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া । 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


হয়এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় |? 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
না গেলে। 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে ॥৮ 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু 

কাযা ওয়াজিব হয়: 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪-্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 


১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয় না ১০ 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

মাকরুহ হয়ে যায়: 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 
তবে কোনো চাকরের মুনিৰ বা কোনো নারীর 


কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে । 


রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে 1১৩ 
২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
করতে পারে তাদের জন্য ইনহেলার জায়েয 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 


৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 


স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 


করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 


টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ।* 


চলে যায়। 
১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 


৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া ।৯ 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল। 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্ত আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 
ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ | 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ | আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 


আগস্ট'১১ 


১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 
রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরূপ করা 
মাকরুহ । কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওবধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 

১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 
ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 


থাকবে ৷ পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে ।৯ 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 

কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়: 

১.রোযার নিয়ত (রোতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 


সম্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাঘা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে |১ 


যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা 

ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে: 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয় । 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে । 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই 1৯ 


রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে । 
বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

* কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 
হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি। 

যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 


একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা (কাযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 
থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 


যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 
মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন- সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 
নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 


যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 


যেমন- পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 


জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় 
করার অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 


হবে । মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 

৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 
৬ কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 
যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 
যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন | কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 
বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 
দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবে না। 
কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 
সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি | 
একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 
কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে । কাফফারা 
হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সামর্থ্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 


জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 


তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল: 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা। 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে 
মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িতৃমুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 
ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত সুন্নত ইতিকাফের 
সময় । 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত: 
১.এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 


৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 


নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে । মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 


পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ফিদিয়া অর্থ মুক্তিপণ, বদলা | রোযা রাখতে না 


করবে । 
২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 
৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 

কাযা করতে হয়: 

১.স্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 


পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 


সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 


বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে । প্রতিটা 


আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে 


রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া 1১ 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 
রোযার ফিদিয়া আদায় করবে । মৃত ব্যক্তি 


আগস্ট'১১ 


ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যায়, তবে চুম্বন 
ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে ইতিকাফ 
বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 
করা হারাম । 

২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 


পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ো.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “রোযা 
এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে । রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রাহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা পাশবিক শক্তি 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দুরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
সৃষ্টি হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 
প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন 1 রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
বিনির্মাণের জন্য পবিত্র মাহে রামাযানের রোযার 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ভিথ্রি কলেজ 
চগ্রাম 


তাৎপর্য ও 
আহকাম 


মুফতি ওসমান আল-হাসান 


পবিত্র দীন ইসলামে রোযা এবং তারাবিহের 
তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম | দিনের বেলায় 
সিয়াম সাধনা আর রাতের বেলায় কিয়াম সাধনা 
মাহে রামাযানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । রোযা এবং 
তারাবিহ দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচারসমূহ মোচন 
করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে । যারা একমাত্র রাববুল 
আলামিনকে রাজি-খুশি করার নিমিত্তে রোযা এবং 


নামায (তোরাবিহ) আদায়কালে লোকেরা তার 
পেছনে নামাযের ইকতিদা করলেন । তবে প্রথম 
রাতের চেয়ে দ্বিতীয় রাতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে 
যায় । ভোর বেলায় তাদের মাঝে সে নামায নিয়ে 
আলোচনা হয় । তৃতীয় রাতেও একই পদ্ধতিতে 
রাসুলে করিম (সা.) ও সাহাবাগণ তারাবিহের 
নামায আদায় করনে । পূর্বের চেয়ে এ রাতে 

খ্য মুসল্লির সমাগম ঘটে । অতঃপর যখন 


তারাবিহ আদায় করবে পাক পরওয়ারদিগারের 


চতুর্থ রাতের পালা আসে তখন পুরো মসজিদ 


রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার তাদের জন্য উন্মুক্ত 
হয়ে যাবে । হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মুসল্লিদের 
খ্যাধিক্যের কারণে মসজিদ যেন ছোট হয়ে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম (সা.) রামাযান 


পড়ে । কিন্তু এ রাতে প্রিয়নবী (সা.) মসজিদে 


শরিফে তারাবিহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন । 
তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামাযান রজনীতে 
ঈমানসহ ও পুণ্যের আশায় তারাবিহের নামায 


তাশরিফ আনয়ন করননি। পরদিন ফজরের 
নামায আদায়ের পর তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ 
পাকের প্রশংসা করেন। অতঃপর উপস্থিত 


আদায় করবে তার পূর্ববর্তী পামসমূহ ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে ১ 


সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, 
তোমরা যে (গত রাতে) এখানে এসেছিলে তা 


অপর এক বর্ণনায় রাসুলে করিম (সো.) ইরশাদ 
করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর 
(দিনের বেলায়) রামাযানের রোযাকে ফরয 
করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য (রজনীতে) 


আমার অজানা নয়, তবে আমার ভয় হচ্ছিল যে, 
যদি এ নামায (তোরাবিহ) তোমাদের ওপর ফরয 
করে দেওয়া হয় তখন তোমরা তা আদায় করতে 
সক্ষম হবে না । অতঃপর প্রিয় রাসুল (সা.) দুনিয়া 


তারাবিহকে সুননতরূপে ঘোষণা দিলাম | যে ব্যক্তি 
ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রামাযান দিবসে 


থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আর তারাবিহের প্রথা 
এভাবে রয়ে গেল ।5 


রোযা আর রাতে তারাবিহের নামায আদায় করবে 
সে পাপ-পঞ্কিলতা থেকে এমনভাবে বের হয়ে 


উপযুক্ত হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, 
রাসুলে করিম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 


যাবে যেমন সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে (পাপমুক্ত) 
ভূমিষ্ঠ হয় ১ 


রাসুলে করিমের (সা.) যুগে তারাবিহ 
হযরত আয়শা রো.) থেকে বর্ণিত, একদিন 
রাসূলে করিম (সা.) মাহে রামাযানের মধ্য 
রজনীতে আপন গৃহ থেকে বের হয়ে মসজিদ 
গমন করেন | মসজিদে তিনি নামায (তারাবিহ) 
পড়া আরম্ত করলেন । সাহাবীগণও তার পেছনে 


মাত্র তিন দিন জামায়াতের সাথে তারাবিহ আদায় 
করেন। এরপর তিনি জামায়াতের সাথে 
স্বতন্ত্রভাবে তারাবিহ আদায় পরিত্যাগ করেন, 
যাতে এ নামায উম্মতের ওপর ফরয হয়ে না 
দীড়ায়। তবে তিনি তারাবিহের প্রতি মানুষকে 
উদ্বুন্ধ করেন এবং এ নামাযকে উম্মতের জন্য 
সুন্নতরূপে ঘোষণা করে যান । হযরত আবু বকর 
(রা.) ও হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে 
প্রারস্তিক যুগ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ধারাবাহিকতার 


একই নামায আদায় করলেন । অতঃপর সকাল 
আলোচনা করেন । দ্বিতীয় রাতেও প্রিয়নবী (সা.) 


আগস্ট'১১ 


সাথে তারাবিহের প্রচলিত প্রথা চালু ছিল না। 
সাহাবায়ে কেরাম তখন নিজ নিজ দায়িত্বে পৃথক 
পৃথকভাবে তারাবিহের নামায আদায় করতেন । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


হযরত ওমরের (রা.) আমলে তারাবিহ 
হযরত ওমরের রো.) শাসনামলে একদিন তিনি 


রামাযানের রজনীতে লোকেরা কেউ একাকী 
বিচ্ছিনভাবে তারাবিহ আদায় করছেন, আবার 
কেড জামায়াতের সাথে আদায় করছেন । তখন 
হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার মতে 
সবাইকে এক ইমামের পেছনে এক্যবদ্ধ করে 
দিলে উত্তম হবে । অতঃপর তিনি এ কাজের জন্য 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং হযরত উবাই ইবনে 
কা'আবকে ইমাম বানিয়ে সবাইকে তার পেছনে 
জড়ো করে দেন । অতঃপর দ্বিতীয় রাতে হযরত 
ওমর রো.) মসজিদে তাশরিফ আনয়ন করলে 
সবাইকে সংঘবদ্ধভাবে এক ইমামের পেছনে 
নামায আদায় করতে দেখে বললেন, এ নতুন 
পদ্ধতি কতই না উত্তম 1 

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানযুল উম্মালে আছে, 
হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত ওমর রো.) একদিন তাকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন রামাযান রজনীতে 
মানুষদের সাথে নিয়ে তারাবিহ আদায় করেন 
এবং বলেন, দিনের বেলায় তো লোকেরা রোযা 
পালন করে কিন্তু রাতে তারা (তারাবিহে) 
যথাযথভাবে কির"আত পড়তে জানে না। যদি 
আপনি তাদেরকে (তারাবিহে) কুরআন শোনান 
তবে তা উত্তম হবে । এর জবাবে হযরত উবাই 
বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! পূর্বে তো এ 
ধরনের প্রথা ছিল না। হযরত ওমর (রা.) 
বললেন, তাতো আমার জানা আছে, তবে এটি 
একটি উত্তম কাজ । অতঃপর হযরত উবাই 
সবাইকে নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবিহ 
পড়ালেন 1 

হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাব সুনানে আবি দাউদ 
শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর সবাইকে 


উবাই ইবনে কা*আবের ইমামতিতে একত্রিত করে 
দেন, হযরত উবাই তাদের নিয়ে বিশ 


রাকাআতের তারাবিহ পড়াতেন ।* 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইয়াধিদ ইবনে রোমান 


মুসানিফে ইবনে আবি শায়বার এক বর্ণনা 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমরের (রো.) 
যুগে লোকেরা বিশ রাকা*'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন ।" 


অনুযায়ী স্বয়ং রাসুলে করিম (সা.) থেকেও 
প্রমাণিত যে, তিনি মাহে রামাযানে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ আদায় করেছেন ৯ 


ইমাম বায়হাকি (রাহ.) আস-সুনান আল-কুবরার 
অপর একটি বর্ণনা মতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, 


সনদসূত্রে যদিও এ হাদিসকে কেউ কেউ দুর্বল 
বলেছেন তবে সাহাবায়ে কেরামের একমত্যের 


হযরত ওসমানের (রা.) আমলেও লোকেরা পরম 
গুরুত্বের সাথে বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন 1” 


দরুন এ হাদিস নিশ্চয়ই সহিহ হাদিসসমূহের 
সমপাঁয়ে পৌছে । সাহাবা-তাবেয়ীনের এক্যই 
হাদিসটি সহিহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে । হাদিস 


আবু আবদির রহমান সালমি (রোহ.) বলেন, 
হযরত আলী (রা.) কুরআনের হাফিযদের ডেকে 
এনে নির্দেশ দেন, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে 
বিশ রাকা,আত তারাবিহ পড়ান 


বিশ রাকা'আত তারাবিহের ওপর 


শাস্ত্রের পারদশীদের মাঝে এ কথাটা স্বীকৃত ও 
প্রমাণসিদ্ধ । 


ইমামের মতামত 
প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রাহ.), ইমাম শাফেয়ী রোহ.), ইমাম আহমদ 


মরযদাশীল সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে 


ইবনে হাম্বল (রাহ.) এবং ইমামে মালিক 


হযরত ওমর (রো.) যখন উবাই ইবনে কা'আবকে 


(রাহ.)-এক উক্তি মতে- বিশ রাকা'আত 


জামায়াতের সাথে বিশ রাকাআত তারাবিহ 


তারাবিহ সুন্নতে মুআক্কাদা হওয়ার মত পোষণ 


আদায়ে আদেশ প্রদান করেন তখন সাহাবাদের 


করেন | 


আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারাবিহের দু'রাকা'আত 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করছি । তবে এক নিয়তে 
বিশ রাকা'আতও আদায় করা যাবে 1৮ 


তারাবিহে ইমাম প্রসঙ্গ 
নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী ফরয কিংবা নফল 
নামাযে নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শিশুদের পেছনে 
প্রাপ্ত বয়স্কদের ইকতিদা শুদ্ধ হবে না 1 
এক মুষ্টির কম যারা দীড়ি ছেটে ফেলেন, তেমন 
হাফিষের ইকতিদায় তারাবিহ আদায় করা 
মকরুহে তাহরিমি 1৯১ 
ইশার নামায পড়েনি এমন হাফিষের পেছনে 
তারাবিহ শুদ্ধ হবে না। দু'্চার রাকা'আত 
তারাবিহ আদায়ের পর জানা গেল যে, হাফিয 
সাহেব ইশার নামায আদায় করেনি তাহলে 
মুসলিদের সে নামায পুনরায় আদায় করে নিতে 
হবে 1১৭ 


তারাবিহে কুরআন খতম প্রসঙ্গে 
নিজে পড়ে হোক কিংবা শ্রবণ করে হোক 


মধ্যে কেউ হযরত ওমরের সাথে বিরোধিতা বা 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে 


তারাবিহের নামায একবার সম্পূর্ণ কুরআন খতম 


দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং সকলেই হযরত 
ওমরের সে প্রথাকে সমর্থন করে নিয়মিতভাবে 


প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমরের রো.) আমল 
থেকে নিয়ে প্রতি যুগে উম্মতের শীর্ষ মুহাদ্দিস ও 


তারা বিশ রাকাআত তারাবিহ আদায় করেন । 
মুহাদ্দিস আল্লামা আলী কারী (রাহ.) বলেন, বিশ 


করা সুন্নতে মুয়াককাদা। আর তা মসজিদে 
জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মুয়াঞ্কাদা 


মুজতাহিদগণ ২০ রাকা*আত তারাবিহের ওপর 
একমত্য পোষণ করেন । হযরত ওমরের (রা.) 


রাকা'আত তারাবিহের ওপর সাহাবাগণ 
এক্যবদ্ধ 1৮০ 


চালুকৃত সেই নিয়মেই মুসলিমরা আজ অবধি 
অতীব গুরুত্বের সাথে তারাবিহ আদায় করে 


ইমাম ইবনে তায়মিয়া রোহ.) বলেন, নির্ভরযোগ্য 
সূত্র মতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উবাই 
রামাযান রজনীতে সাহাবা ও তাবেয়ীনকে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ এবং তিন রাকা*আত বিতর 
পড়াতেন । এজন্যই অধিকাংশ ইমামগণ বিশ 
রাকা'আত তারাবিহকেই সুন্নত বলেছেন । কারণ 
হযরত উবাই তারাবিহের সে বিশ রাকা'আত 
মুহাজির-আনসার সাহাবার উপস্থিতিতেই 
পড়িয়েছেন, কিন্তু কেউ তা অস্বীকার করেননি 1৯ 


আসছেন । এটাইতো ইজমায়ে উম্মাতের জ্বলত্ত 
উদাহরণ । সাম্প্রতিককালে খারা আট রাকা'আত 
তারাবিহ নিয়ে বিশেষ প্রচারণায় নেমেছেন তারা 
উম্মতের এক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত নয় 
কি? 


নামাযে নিয়ত প্রসঙ্গ 
অন্যান্য নামাযের মতো এভাবে নিয়ত করবে যে, 


আলাল কিফায়া | কিছু সংখ্যক মানুষ তারাহিবের 
জামায়াত আদায় করলে অন্যদের পক্ষ থেকে তা 
যথেষ্ট হবে । আর যদি সকলেই মসজিদ ত্যাগ 
করে অথবা জামায়াত ছাড়াই তারাবিহ আদায় 
করে তাহলে সকলেই মসজিদ ও জামায়াত ত্যাগ 
করার দরুণ গুনাহগার হবে ।৯৮ 


কুরআন দেখে তেলাওয়াত করা 
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দেখা 
যায়, ইমাম সাহেব কুরআন হাতে নিয়ে দেখে 
কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করে তারাবিহের 
ইমামতি করেন । আমাদের হানাফি মাযহাব 
অনুসারে এভাবে দেখে তেলাওয়াত করে নামাযের 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


আগস্ট'১১ 


ইমামতি করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । এমন 
ইমামের পেছনে হানাফিদের নামায শুদ্ধ হবে 
না।১» 


তারাবিহের বিনিময় গ্রহণ করা প্রসঙ্গে 

বিনিময়ের ওপর তারাবিহের নামাযে কুরআন 
শোনানো না-জায়েয ।৯ 

তাই বিনিময় গ্রহণ করে না এমন হাফিযের 
পেছনে তারাবিহের নামায পড়া উচিৎ । যদি এমন 
হাফিয পাওয়া না যায় তাহলে হাফিয সাহেবকে 
করবে । দুয়েক ওয়াক্ত নামাষের দায়িত্ব তার ওপর 
অর্পণ করে উক্ত হাফিয সাহেবকে ইমামতির 
বিনিময়ে কিছু দেওয়া যাবে 1৯ 


মতবিরোধ হলে 

তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মুসল্লিদের মাঝে 
মতবিরোধ হয়ে গেল। কেউ বলে আঠারো 
রাকাআত, কেউ বলে বিশ রাকাআত । এ ক্ষেত্রে 
ইমাম সাহেবের রায় চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে । 
আর যদি ইমাম মুকতাদি উভয়ে সন্দেহে পতিত 
হয় তাহলে একা একা দু'রাকা'আত পড়ে নেব। 
জামায়াতের সাথে নয় ।৯ 


দ্বিতীয় রাকা*আতে ভুলে দীড়িয়ে গেলে 
যদি তারাবিহের দ্বিতীয় রাকা'আতে না বসে ভুলে 


লিক সন 
কওমী মাদ্রাসার দীওরা-ই হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 


দীড়িয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ তৃতীয় রাকা*'আতের 
সিজদা না করবে বসে যাবে এবং সিজদা সাহু 
আদায়ের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করবে । আর যদি 
ইমাম তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা করে ফেলে 
তাহলে তার সাথে আরও এক রাকা'আত যোগ 
করবে এবং সিজদা সাহু আদায় করবে | তবে চার 
রাকা'আতের মধ্যে শুধু শেষের দু'রাকা'আতই 
তারাবিহের মধ্যে গণ্য হবে । প্রথম দু'রাকা'আত 
গণ্য হবে না, তা নফল হয়ে যাবে । প্রথম 
দু'রাকা'আতের তেলাওয়াত পুনরায় আদায় 
করতে হবে ।২ 


তারাবিহের নামায চলাকালীন অনেক লোককে 
দেখা যায় মসজিদের এক পার্শে রুকুর অপেক্ষায় 
বসে থাকে । অতঃপর ইমাম যাখন রুকুতে 
যাওয়ার উপক্রম হয তখন তারা নামাযের শরিক 
হয় । শরিয়ত মতে এটা মাকরুহ । মুলত এর দ্বারা 
তারাবিহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রকাশ পায় । 
আবার এটা মুনাফিকদের সাদৃশ্যও বটে। যা 
অবশ্যই বর্জনীয় ও নিন্দনীয় । সুতরাং রুকুর 
অপেক্ষায় না থেকে তাকবিরে তাহরিমার সাথে 
সাথে নামাযে শরিক হয়ে যাওয়া উচিৎ ৯ 


প্রতি চার রাকা'আতের পর হাত তুলে 
দু'আ করা 


(নিহেহরারিক সাজিফুরি এ. রা ; এটাকে নামাযের 

: জন্য একান্ত 

আবশ্যক মনে 

করেন। কিন্ত 

৮ নির্দিষ্ট এ প্রথা 

| ছাড়া র নিয়ো কোসমূহেহাত-হ ছাত্র ভর্তি চলছে  দলিলাদি দ্বারা 
148-/574.8-4. প্রমাণিত 

13. 09০), 785৩ ৫1... 3.4, 010015) &1৬1.4১. 11115115119) [410191010 রি নয় । 

101010109. &1৬./১. 1 17101217% 9016109 3.১. (71701) 1.১, 115121010 910.0195 কারণ শরিয়ত 

[3100 (855) 1170 মুসল্িদেরকে প্রতি 

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ চার রাকা'আতের 

চট্টগ্রাম পর যেকোনো 

বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । তসবিহ, তাহলিল 

ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ ঘিকর-আযকার' 

কক্সবাজার | দরুদ শরিফ 

আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । ই দি ] নি 

ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ রি ২২ 

: ইখতিয়ার 

: কও মাদরাসার আসাতেজায়ে বামদের জনা রয়েছে বিশেষ ছাড়। দিয়েছে। এক্ষেত্রে 

্ নির্দিষ্ট. কোনো 

আগস্ট'১১ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


মনে করা বা তার প্রতি কাউকে বাধ্য করা 
শরিয়তের আলোকে উচিৎ নয় । 


তারাবিহের বিশেষ দু'আটি প্রসঙ্গে 

প্রতি চার রাকা'আতের পর মুসল্িদের মুখে একটি 
দু'আ শোনা যায় । মূলত এ দু'আটি নির্ভরযোগ্য 
সনদ ছারা বর্ণিত হয়নি । অবশ্যই আল্লামা শামি 
(রাহ.) ফতোয়ায়ে শামি কিতাবে সনদসূত্র ছাড়াই 
দু'আটি উল্লেখ করেছেন । চার রাকা'আতের পর 
এটাকে আবশ্যক মনে করা ঠিক হবে না। এর 
পরিবর্তে অন্য দু'আও পড়া যাবে । 


কুরআন খতমের সময় মিষ্টি বিতরণ 

তারাবিহের খতমে কুরআনের রজনীতে মিষ্টি- 
শিরনি ইত্যাদি বিতরণ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মসজিদের আদব রক্ষা করা যায় না বিধায় এ প্রথা 
অবশ্যই পরিত্যাজ্য | বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণের 
জন্য মুসল্লিদের কাছ থেকে চাপ সৃষ্টি করে চাদা 
কালেকশন করা আরও বেশি দূষণীয় । এভাবে 
উক্ত রাতে মসজিদে জীকজমকের সাথে অতিরিক্ত 
লাইটের ব্যবস্থা করাও অপচয়ের দরুন শরিয়ত- 
সম্মত নয় ।২৫ 


লেখক: উত্তাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


১ মুসলিম, আস-সহিহ, ২:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল 
ঈমান, ৩:১৭৬; ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, ৩:৩৬ 

২ নাসায়ী, আস-সুনান, ১:১২৩, ইবনে খুযায়মা, আস- 
সহিহ, ৩:৩৩৫ 

ও বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯; মুসলিম, আস-সহিহ, 
১:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩:১৭৬ 

* বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯ 

€ হিন্দি, কনযুল উম্মাল, ৮:৪০৯ 

*« আবু দাউদ, আস-সুনান, ১:২০২ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯ দ্রষ্টব্য 

৯ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬; ইবনে 
আবি শায়বা, ২:৩৯৩ 

৯ মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাসাবিহ, ৩:১৯৪ 

১ ইবনে তায়মিয়া, মজমুয়া ফতোয়া, ১৩:১১২ 

৯ ইবনে আবি শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ২:৩৪৯ 

* ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, 
১:১৫২ 

»৪ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৫৪ 

»« ফতোয়ায়ে শামী, ১:৫৪১ 

*৬ আহসানুল ফতোয়া, ৩:৫১৮ 

»* বাদায়িউস সানায়ি, ১:৬৪৪ 

** আদ-দুররুল মুখতার, 
আলমগিরি, ১:১১৬ 

** আয়নি, ১:৭৮৫; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:৫৩ 

২০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫:৪৭ 

২ কিফায়াতুল মুফতি; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৪৯ 

২২ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৫৫ 

২ কাষীখান, ১:১১৩; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:১১৮ 

২ ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১/১১৯; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ১:৩৪৫ 

২৫ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ৪:৩৮৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


১:৪০৮; ফতোয়ায়ে 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 
2351250০55৩ 2 2 ৮498 
১34৩5 23% 71 
'রাসূলুল্লাহ সা.) চিরজীবন রামাযানের শেষের 
দশকে ইতিকাফ করতেন । অতঃপর তার 
মর্যাদাবান স্ত্রীগণ (িম্মুল মুমিনীন) ই*তিকাফ 
করেন |» 
৮-এর অর্থ হল অবস্থান করা | ইসলামী 


পরিভাষায় ই*তিকাফ বলে পাক-পবিত্র হয়ে 
ইশ্তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা । 
যেহেতু ই'তিকাফ কারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
নিজেকে আল্লাহর ঘরে আবদ্ধ রাখে, এজন্য তাকে 
মু'তাকিফ বলে ।২ 
উল্লেখ্য যে, ই*তিকাফ ইসলামপূর্ব ইবাদাতের 
অন্তর্ভুক্ত । আল-কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তাই বুঝা 
যায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
ভে 1 এ এড গু এ ০৬৩৯ 
১০: 93 35903 3৬ 
নিয়েছিলাম তারা যেন আমার ঘরকে (কোবা 
শরীফ) তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু- 
সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখেন 1 
আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, 
52013695129 653283১5৯ 
“তোমরা মসজিদে ই*তিকাফ থাকাকালীন অবস্থায় 
তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সঙ্গম করো না 1” 


ই'তিকাফ তিন প্রকার 

১. ওয়াজিব ইতিকাফ ২. সুন্নাত ইতিকাফ ৩. 
মুস্তাহাব ই'তিকাফ । 

কেউ নযর বা মান্নত করল যে, আমার অমুক 
কাজ বা আশা পূর্ণ হলে আমি এতদিন ই'তিকাফ 
করব । যদি সে কাজ ও আশা পূর্ণ হয় তাহলে 
মান্নত মুতাবেক ই*তিকাফ করা ওয়াজিব | এভাবে 
কেউ সুন্নত বা নফল ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে তার 
কযা দেয়া ওয়াজিব | রামাযানের শেষের দশকে 
ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া ৷ 


আগস্ট'১১ 


তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে । -সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৩ 


০৯৯ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


ই*তিকাফ ও 
গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
নন দা-বা. 


্স্থণায় : মাও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


মহল্লার যে কেউ ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ 


মাসআলা: জানাযার নামায, রোগী দেখা, 


থেকে যথেষ্ট হবে । আর কেউই ইতিকাফ না 
করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে | যে কেউ যে 
কোন সময়ের জন্য ইতিকাফ এর নিয়ত করতে 
পারে, তা মুস্তাহাব ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে । 


ই'তিকাফের শর্তসমূহ 

ই*তিকাফকারী মুসলমান হওয়া * জ্ঞান সম্পন্ন 
হওয়া বা পাগল না হওয়া * নাপাক না হওয়া * 
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসূতি বা খাতুবর্তী না হওয়া * 
ইশতিকাফের নিয়ত করা *ওয়াজিব ইতিকাফ 
রোযার সাথে হওয়া * ই'তিকাফ থাকাকালীন 
সময়ে সহবাস হতে বিরত থাকা * পুরুষের 
ইতিকাফ মসজিদে হওয়া * আর মহিলাদের 
ইতিকাফ ঘরের অন্দর মহলে নির্ধারিত স্থানে 
হওয়া 1৫ 


যে সব কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে এবং 
কাযা করতে হবে 

মাসআলা: সাময়িক বিপদাপদ ও বিশেষ ওযরের 
ভিত্তিতে মসজিদ থেকে বের হলে জায়েয হবে । 
তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে তা কাযা 
করতে হবে । যেমন আগুন নিভানোর জন্য বা 
ডুবন্ত মানুষ বা বিপদগ্রস্থকে উদ্ধারের জন্য বের 
হওয়া |৬ 

মাসআলা: ই'তিকাফকারীকে কেউ জোরপূর্বক 
বাইরে নিয়ে গেলেও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে | পরে 
কাযা করতে হবে। যেমন কোন আসামী 
ই'তিকাফকারীকে পুলিশ গেফতার করে নিয়ে 
গেল বা পাওনাদার দেনার দায়ে তাকে বের করে 
নিয়ে গেল। 

মাসআলা: ওয়াজিব ই'তিকাফ ও সুনাত বা 
রামাযানের শেষে দশকের ইতিকাফ অবস্থায় 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া হারাম । এতে 
ইসতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, পরে কাযা করতে হবে |" 
মাসআলা: ই'তিকাফকারীর জন্য জুমার দিনে 
গোসলের জন্য বা শুধু শীতলতা ও প্রশান্তি লাভের 
উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া 
জায়েয নয় । 


পানাহার বা নিদ্রা যাওয়ার জন্য বের হলে 
ইতিকাফ ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে 
হবে ৯ 


যে সব কারণে ই'তেকাফ ভাঙ্গবে না 
মাসআলা: ই*তিকাফকারী শরীয়ত সম্মত কারণে 
মসজিদ হতে বের হতে পারবে । যেমন জুমা 
নামাযের জন্য, মসজিদের নির্ধারিত মুয়াজ্জিনের 
অনুপস্থিতিতে আযান দেয়ার জন্য ও পায়খানা- 
প্রশ্বাব করার জন্য ।১ 

মাসআলা: নফল ই*তিকাফের ব্বাযা ওয়াজিব 
নয় । কারণ নফল ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় না বরং 
শেষ হয়ে যায় । তবে মানত ও সুন্নাত ইতিকাফ 
ভেঙ্গে গেলে ক্বাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। 
রামাযানের শেষের দশ দিনের ইস্তিকাফে যে 
দিনের ই'তিকাফ ভেঙে যাবে শুধুমাত্র সে দিনেরটি 
কা করবে । মনে রাখতে হবে যে, রোযা ছাড়া 
ইতিকাফ হয় না। সুতরাং মান্নত ও সুন্নাত 
ইশতিকাফের কাযা দেয়ার সময় নফল রোযাসহ 
দিতে হবে 1১৯ 

মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য খানা-পিনা 
পৌঁছাতে কোন লোক না থাকলে ই”তিকাফকারী 
হওয়া জায়েয । কিন্তু খানা-পিনা মসজিদের 
বাইরে করতে পারবে না । বরং মসজিদে এনেই 
খেতে হবে 1১২ 

মাসআলা: মহল্লাবাসী হতে যদি কেউ ইতিকাফ 
না করে তাহলে পুরা মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । 
এক্ষেত্রে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে 
ইতিকাফ করালে ই'তিকাফ ছহীহ হবে না এবং 
মহল্লাবাসী এ কারণে গুনাহ থেকে পরিত্রাণও 
পাবে না ১০ 

মাসআলা: ইতিকাফকারী ছাড়া মসজিদের 
ভেতরে ইফতার করা মাকরূহে তাহরীমা | কিন্তু 
যদি কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় নফল 
জন্য মসজিদের ভেতরে ইফতার করা জায়েয 1৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


সাদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিধান 
সাদকাতুল ফিতর যাকে আমরা সাধারণত 
রামাযানের ফিতরা হিসেবে জানি তা দ্বিতীয় 
হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছে । 


সাদাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব 
যাকাতের নিসাব পরিমাণ যার অর্থ-সম্পদ 
রয়েছে, তার উপর ঈদের দিন সকালে 
সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | অর্থ্যাৎ প্রত্যেক স্বাধীন, সামর্থবান 
মুসলমান নর-নারীর ওপর ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব 
মাসআলা: যে ব্যক্তি কোন উরবশত রোযা 
রাখতে পারেনি, তার ওপরও ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | যে শিশু ঈদের রাতে সুবহে সাদিকের 
পূর্বে জন হয়েছে, তার পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । কিন্তু ঈদের দিন 
সুবহে সাদিকের পরে জন্ম হলে তার পক্ষ হতে 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় 1১ 


ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত 

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার মহান লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য বা হিকমত হল অভাবীদের অভাব দূর 
করা । অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের জরুরত পূরণ 
করা । বিশেষত রোযা রাখতে গিয়ে মানুষের যা 
ক্রুটি বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণ করা । অর্থাৎ 
রোযাদারের রোযাকে ক্রুটি মুক্ত করা । 

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 


582০০ 1 এরর আত বা 1০ কু 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 


তাহলে তাদের পক্ষ হতেও ফিতরা আদায় করতে 
হবে। 

প্রসঙ্গত অনেক ওলামা বর্ণনা করেন যে, ফিতরা 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় নিসাবের 
মালিক হওয়া শর্ত নয়। কারণ ফিতরা তো 
রোযাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে মুক্ত করার জন্য ৷ 
সুতরাং রোযাদার ফকির মিসকিন ও ফিতরা 
আদায় করবে এবং অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ 
করবে । 

বস্তত এর দ্বারা সমাজে সমতা, সহযোগিতা ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে এবং ফকির ও অসহায়দের 
দান খায়রাতের মাধ্যমে তাদের মান-সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত হবে । সর্বোপরি ইসলামের উত্তম চরিত্র 
ও সামাজিক সমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 


সদকা, ফিতরা, ও যাকাতের মাল কাদের ওপর 
খরচ করবেন (মালিক বানাবেন) সে সম্পর্কে 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

1৫ € 
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€9501526৩55 
“সাদাকাত (ফিতরা-যাকাত ইত্যাদি)-এর উপযুক্ত 
হকদার হলেন, ফকির, মিসকিন, যাকাত 
উত্তোলনকারী কর্মচারী, নও মুসলিম, মুক্তিপণ 
দাতা, খণগ্রস্থ, দীনের স্বার্থে মুসাফির ব্যক্তি ও 
মুজাহিদগণ 1১" 
মাসআলা: যাদের খোরপোষ নিজের জিম্মায় 
রয়েছে, তাদের যাকাত, ফিতরা দেয়া জাযেয 
নেই । যেমন- পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে । 
মাসআলা: সৈয়দ বংশ বা হাশেমী বংশের 
লোকদের ফিতরা দেয়া জায়েয নেই । এভাবে 


করেছেন রোযাদারকে বেফায়দা ও অশ্রীল 
কর্মকান্ডের অপবিত্রতা হতে পবিত্র করার জন্য 
এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
ও সাহায্যার্থে । 
নবীজী সো.) আরও বলেন, 
5 40586 849 পে ৪১০ এ এ ৩০ 
5৬৩০০ 9 2 রে ১৯| এ 
'যারা ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে 
তার ফিতরা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । আর 
যারা নামাযের পরে আদায় করবে তা অন্যান্য 
সাধারণ সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে 1" 
অর্থাৎ বিনা কারণে ঈদের নামাযের পরে আদায় 
করা অনুচিত । কারণ পরে আদায় করার কারণে 
ফিতরার যে মহান উদ্দেশ্য ছিল তা পুরণ হলো 
না। আর তা হল ফকির মিসকিনদের অভাবমুক্ত 
করণ ও অভাবীদের হাজত পুরণ । 


মুসলমানগণ নিজের পক্ষ হতে ও যাদের 
খোরপোষ নিজের জিম্মায় রয়েছে (যেমন- স্ত্রী, 
ছেলে-মেয়ে) এবং ঘরের চাকর-চাকরাণী, 


যাকাত, ফিতরা, কাফফারা, নযর ও মান্নতের 
টাকা অমুসলিম ফকীর মিসকিনদের দেয়া 
নাযায়েজ 1৮ 

মাসআলা : ফিতরা ও যাকাতের টাকা আপন 
ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগ্নে, ভাগ্নি, 
চাচা, ফুফু, মামা, খালা, সৎ মা-বাবা, নিজের 
শশুর-শাশুরী (যদি গরীব মিসকিন হয়) দেয়া 
জায়েয । বরং তাদের দিলে সাওয়াবও দ্বিগুণ 
পাবে 


ফিতরার পরিমাণ 
ফিতরা জনপ্রতি কত হারে আদায় করতে হবে 
হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে । নবীজী (সা.) 


এড সএদগরি ও (555 22৮5 
222-৯385 

-৫211৫5 এ উপ 

“ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ, নারী প্রতি 

গম ফিতরা হিসেবে দান করবে । দু'জনের জন্য 


এক ছা গম বা আটা হলে প্রতি একজনের জন্য 
নির্ধারিত ফিতরা হবে অর্ধ ছা গম বা আটা 1২০ 


অধিনস্ত কর্মচারীগণের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় 
করবে । আর পিতা-মাতা যদি একত্রে থাকে, 


আগস্ট'১১ 


হানাফী মাযহাবের ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


35 8 ৬৫৫৮০ ৬০৪০৪) 
“ফিতরা হল অর্ধ ছা গম বা ময়দা "১১ 
অর্ধ “ছা' হল তৎকালীন আরবের প্রচলিত 
পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ । যার ওজন ছিল সাবেক 
১৩৫ তোলা 1২ 
বর্তমানে যার ওজন দাড়াঁয় ১৫৭৪.৬৪০ গ্রাম । 
অর্থাৎ দেড় কেজী ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম । 
যেহেতু নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী দেয়া 
ভাল, সেহেতু এখানে কাছার বা ভগ্ন অংশ গ্রহণ 
করে এবং বাজার ফিসহ আরো কিছু আনুষঙ্গিক 
খরচ যোগ করে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম এক 
কেজি সাড়ে সাতশত গ্রাম গম, আটা অথবা এর 
বাজার মুল্যের সমপরিমাণ টাকা ফিতরা আদায় 
করতে মতামত দিয়েছেন। সুতরাং বাংলা 
পরিমাপ বা সের হিসেবে ফিতরা আদায় করলে 
এক সের সাড়ে সাত পোয়া এবং ইংরেজি মাপে 
আদায় করলে এক কেজী সাড়ে সাতশত গ্রাম 
হারে আদায় করতে হবে | মনে রাখতে হবে টাকা 
দ্বারা ফিতরা আদায় করলে উল্লিখিত পরিমাণের 
আটা বা গমের স্থানীয় বাজার মূল্যই হিসাব 
করতে হবে । অন্য কোন বন্ত যেমন চাউল/ধান 
অথবা কন্ট্রোল মূল্য ইত্যাদির হিসাব করলে তা 
নাজায়েয হবে 1১৩ 
মাসআলা : রামাযান মাসের মধ্যে ফিতরা আদায় 
করা জায়েয । কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন সকালে 
ঈদের নামাযের আগে আদায় করা মুস্তাহাব ৯ 


পরিমাজর্নে: মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 
সংকলন: খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 


১ বুখারী, আাস-সহীহ, ৩:৪৮ (২০২৬) 

২ ফাতওয়ায়ে শামী, খ. ২, পৃ. ৪৪০ 

ও আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৮ 

« ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১ পৃ. ২১১ 

*ফাতওয়ায়ে শামী, খ. ২, পৃ.৪৪৭ 

* আহসানুল ফাতওয়া, খ. ২, পৃ. ৪8৪ 

* জাওয়াহিরুল ফিকৃহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৩ 

* বাদারিউস সানারি ফী তারতীবিশ শারারি 

১ আদ-দ্ুরর্ল মুখতার, খ. ৩, পৃ. 
আহসানুল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮ 

» আহসানুল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫১; আদ-দ্ুরর্ল 
শ্নখতার, খ. ২, পৃ. 8৪ 

১২ তাহতাবীং আহসানুল ফাতওয়া 

১ ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম 

» ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২১৫; 
ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

»* ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ১৯২ 

*৬ আবূ দাউদ, আস-স্নান, ২:১১১ ১৬০৯) 

১ আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:৬০ 

» আল-হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

৯ ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম, খ. ৬, পৃ. ২১৫ 

২ আবু দাউদ, আাস-স্বনান, ২:১১৪ (১৬১৯) 

২ আল-হিদায়া, খ. ২, পৃ. ২৯০ 

২ ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৪ 

২ আদ-দুররল্ল ম্বখতার; ফাতওয়ায়ে শামী 

২ কতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


8৪৫; 


নিশ্চয় আমি এটি (আল-কুরআন) নাধিল করেছি মহিমান্বিত রাতে | 
_সুরা আল-কদর, ৯৭:১ক্যালিগ্রাফি: আরিফুর রহমান 


তারাবীহ, সাহারী, ইফতার ও ইতিকাফের পর 
রামাযানের পঞ্চম অবদান লায়লাতুল কদর বা 
মর্যাদার রাত্রি । মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 


উত্তম। এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


লিপিবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয় । সে জন্য এ রাতকে 


সাহাবায়ে কেরাম খুব খুশি হন ১ অন্য বর্ণনায় 
আছে, একদিন নবী (সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার 


খোজার জন্যই একবার একমাস ইতিকাফ 
করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) 
বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সো.) রামাযানের 


লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা 
হয় ।' যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো 


লোকেদের আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই কম। 


লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় হয় ইবনে আব্বাসের 
(রা.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন চারজন 


সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ করলেও ওদের 


প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন । তারপর তিনি 


ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরাঈল ও আযরাঈল 


আমলের নিকটেও পৌছতে পারবে না । তখন 


(আ.)।৮ 


দ্বিতীয় দশকেও ইতিকাফ করেন । তারপর তাবু 


আল্লাহ তায়ালা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


থেকে মুখটা বের করে বলেন আমি লায়লাতুল 


করেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম |5 


কদর খোঁজার জন্যই রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় 


এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষাবিদ্যার মহারথী 
আল্লামা খলীল বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 


কথিত আছে, সুলাইমান (আ.) এবং যুলকারনাইন 


দশকে ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে বলা 


পাচশ' মাস ধরে রাজত্ব করেন । তাদের সেসব 


অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে নামার ফলে 
জমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই ওই রাতকে 


হলো যে, ওই রাত শেষ দশকে আছে । অতএব 


আমালগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কদরে উম্মতে 


তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আরো ইতিকাফ করতে 
পছন্দ করে সে যেনো আবার ইতিকাফ করে । 
ফলে সাহাবীরা তার সাথে আবার ইতিকাফ 
করলেন ১ এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য আছে, যার 
জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও তার সাহাবীগণ সুদীর্ঘ 
একটি মাস নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত রাতে 
কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? তার উত্তর এই: 
বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনে আবী 
হাতিম (রহ.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
বনী ইসরাইলের চারজন সাধকের কথা বললেন, 
তারা সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদাত করেছেন যে, এ সময় চোখের পলক 
মারার মত সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেন নি। তারা হলেন আইয়ুব, যাকারিয়া, 
হিযকীল ইবনে আঁজুষ ও ইউশা" ইবনে নুন । 
কথাগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্র্যান্িত হলেন | ফলে নবী সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, আপনার 
উম্মত সেই সাধকের আশি বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছে? তাই আল্লাহ 
তায়ালা এর চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের 
জন্য নাধিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, লায়লাতুল কদরে 
মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ 
তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 


আগস্ট'১১ 


মুহাম্মদীর জন্য রেখে দিয়েছেন 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে *-$ শব্দের অর্থ হয় 


লায়লাতুল কদর বা জমীন সংকীর্ণ হবার রাত বলা 
হয় ৯ 


লায়লাতুল কদর কখন হতে পারে? 


সম্মান ও মর্যাদা । যেমন আল্লাহ রাব্বুল 
“আলামীন নিজেই বলেন: 


টি ওহ 91815) ৫1338 এ৯ 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাদা বোঝেনি। 
নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল | 
তাই আবু বকর অররাক বলেন এ রাতে মর্যাদাপূর্ণ 
গ্রন্থ আল কুরআন, মর্যাদাবান ফেরেশতা 
জিবরাইলের (আ.) দ্বারা মর্ধাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল হয়েছে । সে 
জন্য এ রাতটির নাম লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত রাখা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির 
পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তাকদীর 
ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন ১ 
তাছাড়া সুরা দুখানের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন বলেন, কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয় । এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রো.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, এ বছর থেকে আগামী বছর 
পর্যন্ত বৃষ্টি ও রুজী এবং আয়ু ও মৃত্যুর পরিমাণ 
যতটা হবে তা এই লায়লাতুল কদরের রাতে 
নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পঞ্াশ হাজার বছর 


লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং রামাযানের 
শেষ দশকে হয় । শেষ দশকের ব্যাখ্যায় আর 
একটু বিশেষণ করে মহানবী (সা.) বলেন, 
তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে 
বেড়াও ।১” বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 
দশকের বিজোড় রাতে-একুশে রাত, কিংবা 
তেইশে রাত অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে 
রাত কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই রাত 
ইবাদাতে কাটাবে তার আগেকার সব গুনাহ মাফ 
করে দেয়া হবে ।৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একবার লায়লাতুল 
কদর একুশে রাতে হয়েছিল ২ আবদুল্লাহ ইবনে 
উনায়েসের (রা.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
একবার নবী (সা.) এর যুগে লায়লাতুল কদর 
তেইশের রাতে হয়েছিল | ইবনে আববাস (রা) 
রামাযানের তেইশের রাতে নিজ পরিবারের ওপর 
পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর (রা.) 
রামাযানের তেইশের রাতে কাপড় ধুয়ে খৃশবু 
লাগিয়ে পরতেন, তারপর এ রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯ 

ইবনে আব্বাস রো.) বলেন, একদা রামাযানে 


আগে লওহে মাহফুষে যে ভাগ্যলিপি লেখা আছে 


আমাকে স্বপ্নে বলা হল যে, আজকের রাত 


তা থেকে উক্ত বিষয়গ্তলো এ রাতে ফেরেশতাদের 


বদরের রাত। তখন আমি তন্দ্রানু অবস্থায় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দীড়ালাম ৷ অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম । তারপর আমি নবী (সা.) 
এর নিকটে এলাম । তখন তিনি নামায 
পড়ছিলেন। এরপর আমি এ রাতটার ব্যাপারে 
খোজ খবর নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত 1৫ 

উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি বাস্তব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর অনুষ্ঠিত হয় 
না। বরং তা কখনো একুশে, কখনো তেইশ, 
কখনো পচিশে, কখনো সাতাশে আবার কখনো 
উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে | এ জন্য এক সাহাবী 
আবু কিলাবা বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের 
শেষ দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 
থাকে 1১৬ 

কুরআন ও হাদীস বিশেষণ করলে এ রাতের 
যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ্ু পাওয়া যায় তা হল 
এই: “এ রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়] 


5555 ৫ 0 9৫ প্র ও এরি পু» 


্ 


[3:9৮0] 


“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, 
আমি তো সতর্ককারী ।”৯৮ 

“এ রাতে আল্লাহ রাব্বুল “আলামীনের বিশেষ 
নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও রুহুল আমীন 
জিবরাইল (আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় ৯ 

সারা জমিনের কীকর কুচি যত তার চেয়েও বেশি 
ফেরেশতা এই রাতে অবতরণ করে 1২ অন্য 
বর্ণনায় আছে, আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে ।১১ উম্মুল মুমেনীন 
আয়শা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
শেষ দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন ।২ 

তিনি কেবল একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও এ 
ইবাদাতে শামিল করতেন । যেমন আয়শা (রো.) 
বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসতো 
তখন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং 
পরিবারবর্গকেও জাগাতেন 1২ হযরত আলী (রা.) 
বর্ণিত হাদীসে আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা থাকতেন এবং 
বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখতেন আর এভাবে ভোর 


অতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশানতি 


স্ুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভ্ভাগ 

গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল 

কম্পোজ আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ভিৎ 
কালার প্রিন্ট 


বর্ডক্রম 


করে দিতেন । অর্থাৎ এশা থেকে সাহারী পর্যন্ত 
ইবাদাত করতেন 1৯ 

যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা রো.) বলেন, 
রামাযানের যখন দশদিন বাকি থাকতো তখন 
নবীর সে.) পরিবারের যে কেউ সালাতে দীড়াতে 
সক্ষম হতো তাকে তিনি সালাতে না দীড় করিয়ে 
ছাড়তেন না ।* বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় 
যে, দাড়িয়ে ও বসে যিকিররত মু"মিন বান্দাকে এ 
রাতে জিবরাঈল (আ.) সালাম দেন এবং 
ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন । সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুর'আন তেলাওয়াত ও আল্লাহর বিভিন্ন 
যিকিরের মাধ্যমে কাটানো উচিত ৬ আয়েশা 
(রা.) বলেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রসুল (সা.) আমি যদি জানতে পারি যে, কোন্‌ 
রাতটা কদরের তাহলে ওই রাতে আমি কী দু'আ 
বলব? তিনি বললেন, এ দুআ বলবে, 


৪ 28562 42 52548 180 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় ৷ তুমি ক্ষমা করা 
ভালোবাসো । অতএব, আমাকে ক্ষমা করো 1 
অন্য বর্ণনায় মা আয়শা (রা.) বলেন, আমি যদি 
জানতে পারতাম যে, কোন রাতটি কদর তাহলে 


আমার বেশিরভাগ দু'আ হতো: ০1142 


22009 “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা 
কামনা করছি ।”৮ কা'ব (রো.) বলেন, লায়লাতুল 
কদরে যে ব্যক্তি তিনবার £8।111 বলবে 


প্রথমবার বলার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দেবেন । দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং 
তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন ।৯ সুতরাং কদরের রাতে উক্ত 
দু'আগুলো অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন । 


লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; মিশকাত, পৃ. ১৮২; 
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২৪৮ 

২ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; তাফসীর 
দুররে মনসুর, খ. ৬, পৃ. ৩৭১ 

* মুআত্তা মালিক, পৃ. ৯৯; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, 


0 ৩১৫২/৬ নিশ্চিত নি্ভরতায় আরবী উদূরসহ সক্লপ্র্ীর ক 
স্স্থাশ্”ব ১/১৫-৫ ক মারা হানার জর দিন লাজ 


/5714991170178.01 07901981999197, 007113058 & 9779 
61701782017] 08958 035:508 5০58 


আগস্ট'১১ 


সাত 
ই তে তা 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


খ. ৫, পৃ. ৪৭২; তাফসীর কাবীর, খ. ৮, পৃ.৪৪8৪ 

* পৃরবেক্তি আফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে 
আবুস সউদ, পৃ. ৫০২ 

€ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-হজ্জ; ২২:৭৪ 

* মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ১৯ 

* তাফসীরে কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৩ 

* তাফসীরে কুরতুবী, মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৮, 
পৃ.৭৯১-৭৯২ 

৯ তাফসীর ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৭২ 

১ বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২$ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮; 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭ 

৯ মুসনাদে আহমদ; ইবনে জারির মুহাম্মদ ইবনে 
নাসর; বায়হাকী; ইবনে মারদুওয়াহিঃ দুররে মনসুর, 
খ. ৬, পৃ. ৩৭২ 

৯ বুখারী, পৃ. ২৭১, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৬৯ 

১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৭ 

৯ কিয়ামুল লাইল, পৃ. ১০৭ 

৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৩, পৃ.৭৫; 
মুসানাদে আহমাদ; তাবারানী, আল-মুজাম আল- 
কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৩. পৃ. ১৭৬ 

১* মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খ. ৪, পৃ. ২৫২ 

** আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:১, 
সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

*” আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

* আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:৪- 


৫ 

২০ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২ ফাতহুল বারী, খ. 
৪, পৃ. ২৬০৫ 

২ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

, খ. ১, পৃ৩৭২$ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 

২« বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭২ 

* বায়হাকী, খ. ৪, পৃ. ৩১৪; আবু ইয়ালা; মাজমাউয 


২৯ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; তাফসীরে 
কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪8৪৬ 


আগস্ট'১১ 


ও 


& 8 ইচওী গত কাক 


রি, আশরাফিয়া বুক হাউজ 


কপর্ঘ ১১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার, ঢাকা । মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬ 
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ডেসটিনি-এমএল এম 
ব্যবসা : শরীয়তের 


ফায়সালা 


আল্মামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ 


সেপ (প্রা.) লিমিটেড, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন, ড্রিম বাংলা, নিউওয়ে 

ংলাদেশ, বিজনেস ডটকম শ্যাকলী, আামওয়ে কর্পোরেশন ও মেরিকে 
কসমেটিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এমএলএম কোম্পানিগুলো বহুবিধ 
সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম মোটামুটি নিম্নরূপ: 
১. এমএলএম পদ্ধতির কোম্পানিগ্তলো পণ্য বিক্রয় বা সার্ভিস প্রদানের 
মাধ্যমে পরিবেশক নিয়োগ করে থাকে | 


২. কেউ এ কোম্পানিগুলোর ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হতে চাইলে তাকে 
তাদের নির্ধারিত মূল্যে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে হয় । 

৩. নির্ধারিত মূল্যে কোন লোক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা খরিদ করলেই 
সে কোম্পানির পরিবেশক হওয়ার অধিকার অর্জন করে | এজন্য এদের 
কর্মীর পরিচয় বা উপাধি হলো ক্রেতা-পরিবেশক । 

৪. পরিবেশক হওয়ার পর সে যদি দু'ব্যক্তিকে কোম্পানির কানুন মেনে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে সে এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন 
পেয়ে থাকে ৷ এরপর ওই দু"ব্যক্তি যদি প্রত্যকে দু'জন করে চার ব্যক্তিকে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে ওই দু'ব্যক্তিও কমিশন পাবে এবং 
প্রথমোক্ত ব্যক্তিও কমিশনের নামে টাকা পাবে । এভাবে ডান ও বাম 
উভয় দিকের নেট যতই বৃদ্ধি পাবে ততই উপরের লোকদের কমিশন 
বাড়তে থাকবে । 

এমএলএম পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম হল, ডান ও বাম 

উভয় পাশের নেট না চললে কোন ব্যক্তি এ স্তরের কমিশন পায় না । অর্থাৎ 

কেউ যদি কেবল একজন ক্রেতা-পরিবেশক যুক্ত করতে না পারে তাহলে 
সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্তরের ব্যক্তিগণও কমিশনের 
যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না । 

কোম্পানিগুলোর দাবি হল, তারা সুদমুক্ত বৈধ পন্থায় শরীয়তসম্মত ব্যবসা 

করে দারিদ্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে । শরীয়তসম্মত 

ব্যবসা ও বহুবিধ আর্থিক সুবিধার কথা শুনে লোকজন ব্যাপকহারে ৬ 

পদ্ধতির ব্যবসায় শরীক হচ্ছে । এমএলএমের উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতির 

পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে । অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর 
বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন | তাই উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতি সম্পর্কে জনমনে 
সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছে । 


[বক্ষ্যমান নিবন্ধটি “আ/ত-তাওহীদ' মে ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে 
স্বল্পতম সময়ে আমাদের সব কপি শেষ হয়ে যায়। পাঠকদের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো । 
এ সম্পর্কে যে কোন ভিন্নমত প্রামাণিক তথ্য ও যুক্তিসহকারে উপস্থাপন 
করা হলে আমরা তাও প্রকাশ করবো- সম্পাদক] 


বরাবর 
মুফতীয়ানে কেরাম সাহেবান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিষয়: [1৬ বিষয়ক কিছু প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে 


জনাব, 

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, সাম্প্রাতিককালে 
অর্থনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসার নামে 
বিভিন্ন কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । এর মধ্যে [এ পদ্ধতিতে 
পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 
হয়েছে । জনৈক আমেরিকান ১৯৪০ সালে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । পত্র- 
পত্রিকার জরিপ মতে, বর্তমানে ১২৫টির বেশি দেশে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত 
এমএলএম কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে প্রায় এ 
পদ্ধতির ৪০টি কোম্পানি রয়েছে । এর মধ্যে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, 
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এএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে আমি 

মুফতীয়ানে কেরামের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই: 

১.৮] পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রচলিত কোম্পানিগ্তলোর পরিবেশক হওয়া 
শরীয়তসম্মত কিনা? কুর"'আন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

২. 1১ পদ্ধতিতে সাফকাতাইনে ফী সাফকাতিন (৫ ০৩১৩১০)-এর 


অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি নিরসনের জন্য 
দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | অন্যটি 
ডিসন্রিবিউশনশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 

৩. কেউ কেউ এমএলএম-এর দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে 
বিভিন্নভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে । যেমন- কেউ উক্ত কমিশনকে 
পণ্যের সাথে দেয়া উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে 
যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ আবার বইয়ের প্রচারস্বত্ব ও পেনশনের নজির 
পেশ করে | তাদের উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 

৪.1] সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগ্তলোর পণ্যের দাম প্রচলিত 
বাজার হতে অনেক বেশি । এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
অংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


নিবেদক 
ইফতেখার হোছাইন 
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শন: ১ 
1৬] পদ্ধিততে প্রচলিত কোম্পানিগ্তলোর পরিবেশক হওয়া শরীয়ত সম্মত 
কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই | 


উত্তর : 

১৯৪০ সালে জনৈক আমেরিকান কর্তৃক আবিস্কৃত নতুন ধরনের এমএলএম 
নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি ও তার কারবার গভীরভাবে পর্যলোচনা 
করলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

(ক) প্রচলিত এমএলএম কোম্পানির ডিসন্্রিবিউটর (পরিবেশক) ও সদস্য 
হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ওই কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত কোনো জিনিস বা 
পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা । তাদের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় 
করা ব্যতীত ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ এখানে 
নেই । তাদের এ মূলনীতি পরিষ্কারভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী ৷ কারণ 


তাদের এ পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের সঙ্গে অন্য একটি বিনিয়োগের শর্ত 


আরোপ করা হয়েছে । কোম্পানির পরিবেশক হওয়া ইসলামী শরীয়া মতে 
2/.23146 তথা ইজারা পদ্ধতির বিনিয়োগের আওতায় পড়ে । আর তাদের 
কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হলো 6:14 তথা ক্রয়-বিক্রয়ের 
বিনিয়োগ | কোম্পানির এ মুলনীতিতে “পরিবেশক বা ডিসন্টরিবিউটর হওয়ার" 
জন্য যা £531485-এর আওতায় পড়ে এর সাথে “তাদের কাছ থেকে নিদিষ্ট 
মূল্যে পণ্য ক্রয় করাকে' তথা ০:3।435-কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 
অথচ হাদীস শরীফে একটি কারবারে আরেকটি কারবারের সাথে জুড়ে 
দেওয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
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বে 


চবি 


(খ) কেউ কেউ বলে, একটি বিনিয়োগে আরেকটি বিনিয়োগ শর্ত যদি 
উরুফে (৪১০) পরিণত হয়, তখন আরোপিত শর্তের কারণে বিনিয়োগ 


বাতিল হয় না। তাই এমএলএম পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের জন্য শর্ত 
আরোপ করার দরুন কোম্পানির বিনিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ হতে পারে না। 
কারণ সেই ১৯৪০ সাল থেকে শুভযাত্রার মধ্যদিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি 
কাল অতিক্রম করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১২৫টির বেশি দেশে 
প্রায় ১২ হাজার ৫শরও বেশি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুচারুরূপে কার্যক্রম 
চালিয়ে যাচ্ছে । এসব কোম্পানির অধীনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রায় 
৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ডিসট্রিবিউটর হিসেবে নানাভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে । সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে পরিবেশক হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয় করার শর্ত 
উরুফে পরিণত হয়েছে । আর কোনো বিনিয়োগে আরোপিত শর্ত উরুফে 
পরিণত হলে বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্য কোনো অন্তরায় থাকে 
না । যার ভূরি ভূরি প্রমাণ ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, তাদের উপরোক্ত যুক্তি ও দাবি মারাত্বক ভুল ও প্রতারণা বৈ 
কিছু নয় । বরং এ ধরণের দাবি ও যুক্তি খাড়া করা উরুফ সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান না থাকার প্রমাণ বহন করে । কারণ ১০৪ বলতে ১০।০-৫৩৫- কে 


বোঝায় অর্থাৎ প্রায় সব জায়গায় যার ব্যবহার ও ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । 
যথা- বর্তমানে ফ্রিজ, এনার্জি ভাল্ব ও ঘড়ি ইত্যাদির মতো বহু জিনিস-পত্র 
ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির (ড/৪1781) শর্ত দেয়া হয় ৷ এভাবে অনেক 
পণ্য ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির শর্ত আরোপ প্রায় সব জায়গায় প্রচলিত 
রয়েছে । সুতরাং এ ধরনের শর্ত 2 ও প্রথা হিসেবে গণ্য হতে পারে । যার 
নজির মিলে আগেকার যুগে । প্রাচীন কালে গরু, উঠ, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয়ের 
সময় পায়ের নিচে খুরের সাথে লোহার পাতি লাগানোর শর্ত করা হতো । 
প্রায় সব জায়গায় উক্ত শর্ত আরোপের প্রথা প্রচলিতও ছিল । কিন্তু 
এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশক হওয়ার 
জন্য তাদের সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয় করার শর্ত উক্ত কোম্পানি ব্যতীত অন্য 
কোথাও তার প্রচলন নেই । অতএব উক্ত শর্ত কখনো :£ হিসেবে গণ্য 


হতে পারে না। 
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(গ) মোটা অঙ্কের কমিশন লাভের আশায় লোকজন নির্ধারিত মূল্যে পণ্য 
খরিদের মাধ্যমে এমএলএম পদ্ধতির পরিবেশক হয়ে থাকে । তবে মোটা 


0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অঙ্কের কমিশন লাভের বিষয়টি এখানে অনিশ্চিত | কারণ উক্ত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিতে প্রথম পরিবেশক ডানে-বামে দু'জন ক্রেতা-পরিবেশক বানাতে না 
পারলে কমিশন পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। এমনকি কেবল একজন 
পরিবেশক বানালেও সে কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় | ডানে-বামে 
ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানির নির্দিষ্ট পয়েন্টে পণ্য খরিদ করতে অপারগ 
হলে তখনও প্রথম পরিবেশকের কমিশনের টাকা খোয়া যায় । তাই উক্ত 
পদ্ধতিতে কমিশন লাভ একটি অনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে । যা 
ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে গরর ও কিমার (56289354) তথা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত । 


সুতরাং এমএলএম নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হরাম ও না- 
জায়েয । এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী ও না-জায়েয আধুনিক বিনিয়োগ 
পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষত আলেম-সামাজের 
দীনি দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য । তাদের চমৎকার বক্তব্য ও অফিসের 
জীকজমক ও আড়ম্বরতা দেখে কেউ তাদের পরিবেশক হয়ে থাকলে এ 
পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য ও দীনি দায়িত্ব । এ পদ্ধতি তো মুসলিম 
জনসাধারণের কাছ থেকে লাখো-কোটি টাকা শোষণ করে বিদেশে পাচার 
করার একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি | এ পদ্ধতি দেশ ও জাতির জন্য 
এবং দেশীয় প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় ধরণের হুমকি ও চরম 
বিপদ । 
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প্রশ্ন :২ 
[এ পদ্ধতিতে সাফ্কাতাইন ফী সাফ্কাতিন (৫০৩৬৫:০)-এর 
অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি থেকে উত্তরণের 
জন্য দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | 


অন্যটি ডিসন্্রিবিউশিপের আবেদন ফরম । এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 


উত্তর: 

এটি তাদের সাজানো নাটকীয় ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাস্তবতার সাথে এ 
ব্যবস্থাপনার কোনো মিল নেই । কারণ তাদের নীতিমালাতে উন্নেখ আছে 
যে, এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য 
ক্রয় করা ব্যতীত পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । সুতরাং তাদের 
সাজানো ও লোকদেখানো অবাস্তর ব্যবস্থাপনা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় । 
বরং এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি হাদীসে নিষিদ্ধ | তথা প্রচলিত গরু- 


ছাগলের দালালী প্রথার অন্তর্ভূক্ত । 
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শন :৩ 
কেউ কেউ এমএলএমের দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে বিভিন্নভাবে 
যুক্তি প্রদর্শন করেছে । যেমন- কেউ উক্ত কমিশনকে পণ্যের সাথে দেয়া 
উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছে৷ কেউ 
আবার বইয়ের প্রচার স্বত্ব এবং পেনশনের নজির পেশ করে । তাদের 
উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 


উত্তর 

একথা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এমএলএমের বিনিয়োগ পদ্ধতির 
ভিত্তি নাজায়েয ও অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত । শরীয়ার উসুল মতে, অবৈধ 
পন্থায় স্থাপিত ভিত্তির উপর আদান-প্রদান, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইত্যাদির মাধ্যমে পাওয়া লাভ-মুনাফা ও কমিশন সবই নাজায়েয ও হারাম । 
এমএলএম পদ্ধতির মূল ভিত্তি তথা নির্ধারিত মুল্যে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে 
পরিবেশক হওয়া অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত ৷ সুতরাং অবৈধ পন্থায় পরিবেশক 
হয়ে ডাউন লেভেলের মাধ্যমে কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওয়া কমিশন ও 
বোনাস সবই হারাম ও নাজায়েয । তাই উক্ত কমিশনকে পেনশন ও 
বিনিয়োগের উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । 
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শন :৪ 

1৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগ্তলোর পণ্যের দাম প্রচলিত বাজার 

হতে অনেক বেশি । সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
ংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


উত্তর: 

এমএলএম পদ্ধতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ বাজারের চেয়ে বেশি 
মুল্যে ও চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে থাকে । তা সত্বেও পরিবেশকরা তাদের 
কাছ থেকে চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে মোটা অঙ্গের কমিশন লাভের আশায় । 
তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে না । কোম্পানির আইনগত কারণে বাধ্য হয়েই তারা পণ্য ক্রয় করে 
থাকে । পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের কমিশন লাভ করাই তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । এর একটি প্রমাণ মিলে কিছু কোম্পানির কর্মপদ্ধতি 
থেকে । তাদের ভাষ্য মতে, কতেক কোম্পানি পরিবেশকের কাছ থেকে কিছু 
টাকা 9০7৮1০০ 0)812০-এর নামে কর্তন করে বিক্রিত পণ্য ফেরত নিয়ে 


রিবার মত । যাকে শরীয়তের পরিভায়ায় 4£8-5 বলা হয় । নবী করীম 

(সা.) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথা $%। ও 15 £-১ উভয় প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ 

ঘোষণা করেছেন । 
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প্রশ্ন: ৫ 

এমএলএম সিস্টেমে পরিচালিত ডেসটিনি ২০০০ গ্রুপ বাংলাদেশে বৃক্ষ 
রোপণ (779০ 7১180180101) প্রকল্প হাতে নিয়েছে । ডেসটিনি এক্সক্লুসিভ 
দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে আগস্ট'০৯ পর্যন্ত ডেসটিনির বনায়নকৃত 
গাছের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ । ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন প্রকল্পের অধীনে 
সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ নামে দুটি প্যাকেজ 
ছাড়া হয়েছে । সুপার প্যাকেজ হলো, কেউ ১২ বছর মেয়াদে ১০,০০০/- 
টাকা ডেসটিনির বাণিজ্যিক বনায়নে বিনিয়োগ করলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে 
তাকে ১ বছর বয়সী ৩০টি গাছ দেওয়া হয়। সুপার সিলভার প্যাকেজের 


নেয় । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এমএলএম কোম্পানি পণ্য নিজ হাতে ফেরত নিয়ে 
পরিবেশকের টাকা দিয়েই পরিবেশকদেরকে টাকা দিচ্ছে 0395 8801) । 
সুতরাং একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকরা তাদের কাছ থেকে 
প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত মুল্যে পণ্য খরিদ করে না। বরং তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে হলেও খরিদকৃত 
মুল্যের চেয়ে অধিক কমিশন লাভ করা | যা অনেকটা কম টাকা দিয়ে বেশি 
টাকার মুনাফা লাভের মতো হয়ে যায়। কারণ কোম্পানিকে চড়া দাম 
পরিশোধ কেবল সেই পণ্যের জন্য নয় বরং এর পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য 
ছিলো তার কমিশন বা বোনাসগুলো পাওয়া ৷ আর স্বভাবতই তা (পণ্য ও 
কমিশন) লোকটির দেয়া টাকার চেয়ে বেশি । যা পরিষ্কারভাবে সুদের সন্দেহ 
সৃষ্টি করে । কোম্পানির নীতিমালা থেকে জানা যায় যে, তাদের সরবরাহকৃত 
পণ্য ও মূল্যের পাশাপাশি আরেকটি সংখ্যার উল্লেখ থাকে যার নাম দেয়া 
হয়েছে পয়েন্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে পণ্য 
পাওয়ার পাশাপাশি একটি পয়েন্টও পাবে । যা পরবতীঁতে তাকে কমিশন 
পেতে সহায়তা করবে এবং তার ওপর লেভেলের পরিবেশকদেরকে নির্ধারিত 
কমিশন প্রদান করবে ৷ এখন যদি কেউ নেট চালু রাখার কারণে কমিশন 
পায়, তাহলে তার অর্থ হবে সে নির্ধারিত মুল্যে পণ্যের সাথে পাওয়া 
পয়েন্টের কারণে কমিশন পাচ্ছে। যা স্পষ্ট সুদ সদৃশ্য । নেট চালু না 
রাখলেও সুদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । কারণ তার টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
দু'টি | যথা_ ১. পণ্যক্রয় ও ২. পরিবেশক হয়ে কমিশন লাভ করা | কমিশন 
না পাওয়া অর্থ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া ৷ ফলে কিছু টাকা বিনিয়োগের 


প্রতিটি গাছে আলাদা নাম্বার দেয়া হয়, যা সাধারণত বিনিয়োগকারীর বৃক্ষ- 
মালিকানা সনদ-পত্রে উল্লেখ থাকে । তাছাড়া প্রজেক্টভিত্তিক প্রতিটি গাছের 
জন্য ক্ষতিপূরণ-বীমা করা থাকে । মেয়াদ শেষে ১২% লভ্যাংশ কোম্পানি 
রেখে বিনিয়োগকৃত মূলধনসহ বাকি ৮৮% লভ্যাংশ বিনিযোগকারীকে 
এককালীন দেয়া হয় । চুক্তিমতে ১২ বছর পর মূলধন ১০,০০০/- টাকা দেয়া 
হয় এবং লভ্যাংশ দেয়া হয় আনুমানিক ৫০,০০০/- টাকা | মেয়াদ শেষে 
তার মোট আনুমানিক প্রাপ্য হলো, ৬০,০০০/- টাকা | 

অনুরূপভাবে কেউ পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজে ১২ বছর মেয়াদে ৮,০০০/- 
টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদ শেষে চুক্তিমতে মুলধনসহ আনুমানিক 
৫০,০০০/- টাকা লাভ দেয়া হয় । 

উভয় প্যাকেজের পয়েন্ট ভ্যালু (১৬) ৫০০/- টাকা । যা তাকে ডিস্ট্রিবিউটর 
হিসেবে কমিশন পেতে সহায়তা করবে । উভয় দিকের নেট না চললেও 
ক্রেতা পরিবেশক বিনিয়োগকারী চুক্তিমতে মূলধন ও লভ্যাংশ পাবে । তবে 
এই প্যাকেজটি কেবল নতুন ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রথমবার জয়েনিংয়ের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য ৷ ডেসটিনির উক্ত চুক্তিপত্রকে সামনে রেখে আমি দু'টি প্রশ্ন রাখতে 
চাই। 


এক. ডেসটিনির উক্ত প্যাকেজ দুটিতে টাকা বিনিয়োগ করে 
কোম্পানির দেয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর 
প্রশ্নোল্লিখিত ডেসটিনির ট্রি প্যাকেজ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার 
পর সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ বেচা-কেনার মধ্যে 


অতিরিক্ত থেকেই যাচ্ছে, যা সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে | এভাবে লেনদেন করা 
যদিও প্রত্যক্ষভাবে রিবা ও সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় । কিন্তু পরোক্ষভাবে সুদ ও 


আগস্ট'১১ 


ইসলামি শরীয়ত-পরিপন্থী বিভিন্ন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


১. 


উক্ত প্যাকেজ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রীত পণ্য তথা সুপার সিলভার প্যাকেজ 
ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজের দেয়া গাছ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা 
হয় না এবং তার আয়ত্তেও দেয়া হয় না। এমনকি প্রায় সময় ক্রেতা 


কোম্পানির পক্ষ থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ব্যতীত শুধু উক্ত 
প্যাকেজ ক্রেতার নিকট বিক্রি করা হয় না। এরূপ একটি বিনিয়োগে 
দটি বিনিয়োগ সংযোজন করা ইসলামি শরিয়ত মতে স্পষ্ট নাজায়েয । 


উক্ত প্যাকেজ চোখে দেখেও না । দেখার সুযোগও হয় না। শরীয়ত 
মতে এরূপ কজাবিহীন বেচ-কেনা বিশুদ্ধ নয় । 
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ডেসটিনি এক্সক্লুসিভের দেয়া তথ্য মতে, ডেসটিনি গ্রুপ ক্রেতার কাছ 
থেকে ট্রি প্যাকেজ ইজারা হিসেবে নেয়ার পর প্রচলিত বীমা কোম্পানির 
নিকট উক্ত প্যাকেজ বীমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ 
প্রচলিত বীমার মধ্যে সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার দরুন ইসলামি 
শরিয়ত মতে প্রচলিত বীমা-পদ্ধতি না-জায়েয ও হারাম । 
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ডেসটিনি গ্রুপ ট্রিপ্ল্যান্টেশন প্যাকেজ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না করে 
নিজ আয়ত্তে রেখে দীর্ঘ ১২ বছরের জন্য ইজারা চুক্তি হিসেবে লালন- 
পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে । যা অনেকটা শাইয়ে 
মাজহুলের ($১48£39) ইজারা চুক্তির মতো হয়ে যায় । আর ইসলামি 
আইনের দৃষ্টিতে শাইয়ে মাজহুলের ইজারা অবৈধ ও না-জায়েয । 
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উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতিতে এক বিনিয়োগের সাথে দুটি 
বিনিয়োগ সংযোজন করা হয়েছে । কারণ উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ 
চুক্তিতে ক্রেতার নিকট প্যাকেজ বিক্রি করার সাথে কোম্পানির পক্ষ 
থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ও সংযোজন করার পরোক্ষ শর্ত করা 
থাকে । যার প্রমাণ মিলে ট্রি প্র্যযান্টেশনের কর্মপদ্ধতি থেকে । 


আগস্ট'১১ 


ডেসটিনি ট্রি প্ুযান্টেশন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য ক্রেতার 
নিকট হস্তান্তর না করার কারণে প্রায় সময় একই পণ্য বহু ক্রেতার 
কাছে বিক্রির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং একই বস্ত বহু ক্রেতার নিকট 
বিক্রির ঘটনা সচরাচর ঘটতেও দেখা যায়। সুতরাং এটি একটি 
প্রতারণামূলক বিনিয়োগ-পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে । শরিয়ত মতে 
যেকোনো প্রতারণামূলক ব্যবসা নাজায়েয ও অবৈধ । 
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এতগুলি শরীয়ত-পরিপন্থী ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকার দরুন ডেসটিনির উক্ত 

প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতি কখনো বৈধ হতে পারে না। উপরোক্ত 

শরিয়ত-পরিপন্থী কারণগুলোর মধ্য হতে শুধু একটি কারণও কোনো 

ব্যবসা বা বিনিয়োগে পাওয়া গেলে সে ব্যবসা বা বিনিয়োগ বৈধ হয় 

না। অতএব, এদেশের সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে 


আলিম-সমাজকে বিদেশি চক্রান্তে পরিচালিত এরকম প্রতারণা ও 
শোষণ মূলত বিনিয়োগ-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন 


এবং দীনি ও ঈমানি দায়িত্ব । 
_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুই. ডানে-বামে নেট চালু রেখে উক্ত প্যাকেজ দুটির মাধ্যমে 
কোম্পানির দেয়া কমিশন নেয়া বৈধ হবে কি না? 


উত্তর: 

উল্লিখিত শরীয়ত-পরিপন্থী বহু কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন ডেসটিনি ট্রি 
্্যান্টেশনের দেয়া প্যাকেজ মৌলিকভাবে নাজায়েয সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
উক্ত বিনিয়োগ-পদ্ধতির ডিসন্রিবিউটর বা পরিবেশক হয়ে কমিশন ভোগ করা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। 


স্ৃহাদদিস ও মুফতি, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগাম 


* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩২৪, হাদীস : ৩৭৮৩ 
২ নূর উদ্দীন আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, 
মাকতাবাতুল কুদসী (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খরি.), কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৪, হাদীস : 
৬৩৮২, ৬৩৮৩ ও ৬৩৮৪ 
ও আত-তাবারানী, আল-ম্ব'জাম়ুল অ7ওস7ত, দারুল হারামাঈন, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. 
১৬৯, হাদীস : ১৬১০ 
৪ (ক) আদ-দারুকুতনী, আস-স্বনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৪৬, হাদীস : ৩০৭৩ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
২৮৩, হাদীস : ৩৫০৪ 
(গ) আত-তিরমিযী, আস-সনান, মুস্তাফা আলবাবী, (১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৫ খ্রি.), কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৪ 
(ঘ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস স্নান _ আস-স্ুনাহস স্ুগরা, আল- 
মাতবু'আত আল-ইসলামিয়া, (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), হলব, মিসর, খ. ৭, পৃ. 
২৮৮, হাদীস £ ৪৬১১ ও খ. ৭, পৃ. ২৯৫, হাদীস : ৪৬৩০ 
() আন-নাসায়ী, আস-সনানুস কুবরা, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫৯, হাদীস : ৬১৬০, খ. ৬, পৃ. ৬৬, হাদীস : ৬১৮১ 
ও খ. ১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস : ১১৬৮২ 
(চ) আল-বায়হাকী, জআাস-সুনাতুস সগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ হি. ₹ 
২০০৩ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮, হাদীস : ১০৪১৯ 
৫ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিববান বি-তারতীবি ইবনে বলবান, মুআস্সাতুর রিসালা 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্র.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৩১, হাদীস : ১০৫৩ 
৬ আত-তিরমিযী, গ্রাঁওজ্, খ. ৩, পৃ. ৫২৫, হাদীস : ১২৩১ 
* আত-তাবারানী, গরাওজ্ঞ খ. ৯, পৃ. ২১, হাদীস : ৯০০৭ 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৯ 
পাকিস্তান, পৃ. ৬৩, কায়িদা : ৫৫ 
৯” ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযারির, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪১৯ হি. 
- ১৯৯৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 
৯ ইবনে আমীর হাজ, আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর আলা তাহরীরিল কামাল ইবনিল 
হমাম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
. ২৮২ 
নর নি ইহসান আল-বরকতী, গাঁওজ্, পৃ. ৪৩৪ 
৯ আস-সারাখ্সী, আল-মাবস্ৃত, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১২, পৃ. ১৯৪ 
৯ ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফা আহাদীসির রাসুল, মাকতাবাতুল হালওয়ানী (১৩৮৯ 
হি. 5 ১৯৬৯ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৭ 
** ইবনে তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতোয়া, মজমাউল মালিক ফাহাদ (১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ 
খি.), মদীনা শরীফ, সৌদি আরব, খ. ২৯, পৃ. ২২ 
*৬ ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা'আদ ফা হাদরি খায়রিল ইবাদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪১৫ 
হি. _ ১৯৯৪ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৭২৫ 
** আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫:৯০ 
৯ আল-কুরআন, সরা আান-নিসা, ৪:২৯ 
৯ আল-জাস্সাস, আহকাম্বল কুরআন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২৭ 
২০ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
পৃ. ১১৫৩, হাদীস : ৪ (১৫১৩) 
২ আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ২৭৫২ 
২২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তাওকিন নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭২, হাদীস : 
২২২৭ ও খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদীস : ২২৭০ 
২ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. 
_ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫ 
২ মুসলিম, গাঁও খ. ৩, পৃ. ১১৫৬, হাদীস : ১৩ (১৫১৬) 
২ মুসলিম, প্রাওজ্, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদীস : ১১ (১৫১৫); খ. ৪, পৃ. ১৯৮৫, হাদীস : 
৩০ (২৫৬৩) ও খ. ৪, পৃ. ১৯৮৬, হাদীস : ৩২ (২৫৬৪) 


আগস্ট'১১ 


২ আন-নাবাবী, আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসিলম ইবনিল হাজ্জাজ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী (১৩৯২ হি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১০, পৃ. ১৫৯ 

২৭ ইবনে নুজাইম, গাঁওজ্ঞ পৃ. ৩৩৮ 

২ ইবনে নুজাইম, এরাওজ্, পৃ. ৩৩৯ 

২ আমীমুল ইহসান আল-বরকতী, এাঁওক্ত, পৃ. ৫৬, কায়িদা : ১৮ 
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মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল 


জহির উদ্দিন বাবর 


বিগত শতাব্দীতে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মুসলিম মনীষী ছিলেন মুজাহিদে আযম আল্লামা 
শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. । ১৮৯৫ সালে 
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার গহরডাঙ্গায় জন্ম নেয়া 


তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার চলে যেতেন থানাভবনে | 


কি-না সন্দেহ আছে। তিনি যখন দেখলেন 


দেওবন্দ থেকে থানাভবন বিশাল পথটুকু তিনি 
পাড়ি দিতেন পায়ে হেটে । থানভী রহ.-এর 
জীবদ্দশায় প্রতি রমযানে তিনি ২২টি চিন্লা 


এ মনীষী এদেশের দীনি, সামাজিক, রাজনৈতিক 


দিয়েছেন শায়খের খানকায় | হাকীমুল উম্মত 


ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মোল্লা-মিস্টারের 
মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন সমাজের অগ্রগতির 
চাকাকে বাধাগ্রস্থ করছে তখন তিনি মোল্লা- 
মিস্টারের পার্থক্য দূর করার নীরব আন্দোলন 


ও চেতনার আকাশে যে রেনে্সার দ্যুতি 
ছড়িয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ 
ধরে । নিকট অতীতে তার মতো সর্বপ্রাবী 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোনো মুসলিম মনীষী 


তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন দেশ ও 
উম্মাহর জন্য । নিজেকে শায়খের কাছে পুরোপুরি 


চালালেন ৷ ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন 
ধর্মশিক্ষাকে তিনি জাতির জন্য অভিশাপ হিসেবে 


সোপর্দ করে হযরত ছদর সাহেব রহ. পরিণত 
হয়েছিলেন খাটি সোনায় । 


এদেশে বিগত হয়েছেন বলে আমাদের জানা 
নেই। একবিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্নে এদেশে 


জীবনের প্রথম প্রভাতেই তিনি এদেশের মুসলিম 
সমাজের কথা ভেবে অস্থির ছিলেন৷ শিক্ষা- 


আমরা দ্বীনের যে জাগরণ ও বিকাশ লক্ষ্য করছি 


দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 


এর পুরোটা জুড়েই রয়েছে ছদর সাহেব খ্যাত 
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ অবদান । তিনি তৎকালীন যুগে ও 
সমাজে যে অগ্রসর চিন্তা-চেতনার স্ফুরণ 
ঘটিয়েছেন সময়ের পট যথেষ্ট পরিবর্তনের পরও 
বর্তমানে এসে তা ভাবলে রীতিমতো অবাক হতে 
হয়। তীর ব্যক্তিত্বের বিশালতা কতটুকু ছিল তা 
কিছুটা আচ করতে পেরেছেন তার 
সোহবতধন্যরা । আমরা যারা তাকে দেখিনি, তার 
পরিচিত নই-তাদের কাছে তার ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি 
অনুমান করা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই । 

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা দেখে সবাই 
ভেবেছিলেন শামছুল হক একজন বড় সরকারি 
চাকুরে হবে । কিন্তু হকের এই সূর্যকে আল্লাহ 
মনোনীত করেছিলেন এদেশের পিছিয়ে পড়া 
মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে । এজন্য 
স্কুল-কলেজের শিক্ষায় অপূর্ব সম্ভাবনার হাতছানি 
উপেক্ষা করে আইএসসি পাস করার পর তিনি 
দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন 
মাদরাসায় | মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর এবং 
দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী খাজানা থেকে 
আহরণ করেছিলেন বিশাল ভাণ্ডার । জগদ্বিখ্যাত 
উত্তাদগণের ইলমী উত্তরাধিকার তিনি পুরোপুরি 
লাভ করেছিলেন । কিন্তু যিনি দেশ ও জাতির 


মুসলমানদের উত্তরণের ভাবনা তাকে তাড়িত 
করেছিল ছাত্রজীবনেই । কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার একটি সুবিন্যস্ত ছক তিনি এঁকেছিলেন 
তখনই । দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি যখন 
শিক্ষা সমাপন করেন তখন হায়দারাবাদের প্রধান 
বিচারপতি পদে তীর চাকরি হয়েছিল । বেতন 
ছিল তৎকালীন ৬৬ হাজার টাকা, যা বর্তমানে 
প্রায় ছয় লাখ । কিন্তু যিনি দেশ ও জাতির 
কল্যাণের জন্য জীবনের মোড় পাল্টিয়েছেন তার 
কাছে এই লোভনীয় অফারও কিছুই না। দেশে 
ফিরে এসে লিপ্ত হলেন আদর্শ জাতি গঠনের 

গ্রামে | শুরু করলেন মক্তবশিক্ষা থেকে ৷ একে 
একে গড়ে তুললেন দীনের সুতিকাগার বহু 
মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব । বি-বাড়িয়ার জামিয়া 
ইউনুসিয়া, বাগেরহাটের গজালিয়া, ঢাকার 
জিনজিরা, বড় কাটারা, লালবাগ, ফরিদাবাদ এবং 
গোপালগঞ্জের গহরডাঙ্গায় ইলমে দ্বীনের আলো 
ছড়িয়ে তিনি আলোকিত করেছেন এদেশ ও 
জাতিকে | শিক্ষাবিস্তার, আধ্যাত্মিক সাধনা, 
নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতকরণ, মুসলমানদের 
সুরক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রাম সবদিকেই বিস্তৃত 
ছিল তার অবদান । 


দুই. 


আখ্যায়িত করলেন । আজকে সমন্বিত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে, 
অথচ এটা ছদর সাহেব রহ. ভেবেছিলেন পোনে 
এক শতাব্দী আগে | ছোটখাট বিষয় নিয়ে ধর্মের 
নামে ফেরকাবন্দী ও দল-উপদলে বিভক্ত 
হওয়াকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। মৌলিক 
আকিদার দিক থেকে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
নয়-এমন যে কোনো মতাদরশীকেও তিনি দূরে 
ঠেলে দিতেন না। 

তিনি বলতেন, “জামা-টুপির ধরন গোল না 
কল্রিদার, জামার কোনা ফাড়া না আটকানো, 
কল্লিদার না কল্পিহীন-এ কলহ অবান্তর । বৃযুর্গানে 
দ্বীন টুপি ও নেছফে ছাক পর্যন্ত জামা পরিধান 
করেছেন-এতটুকু যথেষ্ট । কেয়াম-লা কেয়াম 
নিয়ে ঝগড়া একবারেই হাস্যকর | যিনি কেয়াম 
করছেন তিনি হুজুর সা. এর মহব্বতের কারণেই 
তা করছেন, আর যিনি করছেন না তিনি 
শরীয়তের উসূলের প্রতি মহব্বতের কারণেই তা 
করছেন না। আর এ উভয় কাজেই তো হুজুর 
সা.-এর আনুগত্য রয়েছে" তার এই উদারতার 
ফসল হলো, আজকে ঢাকা শহরের মসজিদগডলো 
প্রায় ৯৫ ভাগ হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের 
তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে । মাদরাসার দুষ্ট, 
বেয়াড়া ও ডানপিঠে ছেলেদেরকে মাদরাসা থেকে 
বের করে দেয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তার 
চিন্তা ছিল, এ ছেলেগ্তলোই একদিন দ্বীনের পক্ষে 
দীড়াবে । বাস্তবেও দেখা গেছে, ছদর সাহেৰ 
রহ.-এর সমর্থন পেয়ে এ ধরনের অনেক ছেলে 


আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর সবচেয়ে 
বড় গুণ ছিল চিন্তার গভীরতা । তিনি দেশ ও 


কাণ্ডারী হবেন তাকে শুধুই কিতাবী ইলমের ওপর 
নির্ভর করলে কি চলে! আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য 
ছুটে গিয়েছিলেন উম্মতের রূহানী ডাক্তার হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর 
দরবারে । সাহারানপুর ও দেওবন্দে পড়ার সময়ই 


আগস্ট'১১ 


জাতিকে নিয়ে নিরন্তর ভাবতেন । তার ভাবনার 
প্রশস্তি ছিল দিগন্তবিস্তৃত । সাময়িক আবেগ 
কিংবা উত্তেজনায় তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন 
না। তার মতো ভাবিত অন্তরের দরদী মনীষী 
এদেশের মুসলিম সমাজে আর অতীত হয়েছেন 


ইসলামের বড় খাদেম হয়েছেন । এদেশে এনজিও 
কোনো কার্যক্রমই যখন ছিল না তখনও তিনি 
এনজিও কার্যক্রমের প্রতি ওলামায়ে কেরামকে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিজে খাদেমুল ইসলাম 
জামায়াত প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক দীনি ও সামাজিক 
খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন । সাধারণ মানুষের 
মধ্যে দীনের ফিকির ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য তিনিই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রথম এদেশে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম সূচনা 
করেন। 


কবি গোলাম মোস্তফাকে দিয়ে তিনিই রচনা 


রচনাভাণ্তার যা তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 


করিয়েছেন বাংলা ভাষায় সীরাতের মৌলিক গ্রন্থ 


উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন তার পুরোপুরি 


প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন আল্লামা 
শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. । পরবর্তী সময়ে 


“বিশ্বনবী । মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা 
আখতার ফারুকসহ লেখালেখির অঙ্গনে যেসব 


ংলাদেশে যারা বৃহত্তর পরিমগ্ুলে দীনের 


হেফাজতটুকু করতে পর্যন্ত আমরা ব্যর্থ হয়েছি। 
যে অমূল্য তাফসীরপ্রস্থটি লিখে তিনি বাংলা 


ওলামায়ে কেরাম বিশেষ অবস্থান গড়ে তুলেছেন 


ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাধন করেছেন সেই 


খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন তাদের সবাই গড়ে 


তাদের সবাই ছদর সাহেব রহ.-এর তত্ত্বাবধানে 


তাফসীরটি পর্যন্ত ছাপা আকারে আমরা পাইনি । 


উঠেছেন ছদর সাহেব রহ.-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
তত্ত্বাবধানে । শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল 


কলম হাতে নিয়েছেন এবং কলমে গতি 


ব্যর্থতার এই দায় এ জাতিকে ভোগ করতে হবে 


পেয়েছেন। লেখক ও সাংবাদিক তৈরির জন্য 


হক দা.বা., মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ রহ., মুফতী 


চিরদিন । তার মতো এমন মনীষীর জন্ম আগামী 


তিনিই প্রথম ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায় গড়ে 


ফজলুল হক আমিনী দা.বা., মাওলানা সালাহুদ্দীন 


তুলেছিলেন ইদারাতুল মাআরিফ বা সাহিত্য 


রহ., মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান রহ.-এ ধরনের 


সাংবাদিকতা বিভাগ | বাংলা ভাষায় ইসলামী 


কয়েকশ নাম উল্লেখ করা যাবে যাদেরকে ছদর 


সাহিত্য রচনার প্রেরণা ওলামায়ে কেরাম সর্বপ্রথম 


সাহেব রহ. নিজের হাতে তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছেন । ছাত্রদের নাম ধরে ধরে তাহাজ্জদের 
সময় দুআ করতেন । হাতে ধরে ধরে ছাত্রদেরকে 
জীবনগড়ার সবক পড়িয়েছেন। যার মধ্যে যে 
যোগ্যতার স্কুরণ দেখেছেন তার সে যোগ্যতা 
আরও বিকশিত হওয়ার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন । অন্যকে গড়ার জন্য এত 
আকুলতা ছদর সাহেব রহ. ছাড়া আর কোনো 
মনীষীর মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। 

আল্লামা ছদর সাহেব রহ.-এর সবচেয়ে বড় 
খেদমত ছিল লেখনির ময়দানে । যখন 
মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বালাই 
ছিল না, বিশেষত ওলামায়ে কেরাম যখন লিখনির 
গুরুত্বই বুঝতেন না তখন ছদর সাহেব রহ. 
এদেশে কলমের জিহাদ চালিয়ে গেছেন । কলমের 
মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তার বিপ্বী চিন্তাধারা । 
অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ লিখে তিনি অমর হয়ে আছেন 
আজও । এর মধ্যে রয়েছে সাড়ে ষোল হাজার 
পৃষ্ঠার কালজয়ী তাফসীরপ্রস্থ “তাফসিরে হাক্কানী' । 
এদেশের মুসলমানদের সহীহ দ্বীন জানার জন্য 
অবলম্বনযোগ্য কোনো পঠন-পাঠনসামগ্রী যখন 
ছিল না তখন তিনি বেহেশতী জেওরের মতো 
সমাদৃত ও স্বীকৃত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ করে 
সে প্রয়োজন মেটান | হযরত থানভী রহ.-এর 
লিখনি ও চিন্তাধারা এদেশের মানুষের ঘরে ঘরে 
পৌছে দেয়ার লক্ষে তার কিতাবাদি অনুবাদের 
ধারা চালু করেন । ছদর সাহেব রহ.-এর লিখিত 
হয়েছিল৷ কিন্তু প্রকাশ না হলেও তিনি তীর 
লিখনি চালিয়ে গেছেন অনবরত । 

তার ভাবনা ছিল একদিন এই লিখনির মাধ্যমে 
পথহারা মানুষেরা পথের সন্ধান লাভ করবে | তার 
প্রতিটি লেখায় সুবিন্যস্ত চিন্তা ও যুগোপযোগী 
ভাবনার জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় । বলিষ্ঠ 
কলমের আঁচড়ে দীনের প্রতিটি বিষয়কে তিনি 
এত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা 
অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় । লেখালেখির ক্ষেত্রে 


তার থেকেই লাভ করেন । 


তিন. 

আল্লামা ছদর সাহেব রহ. তার পুরোটা জীবন 
দিয়ে এদেশের মুসলিম সমাজের জন্য কাজ করে 
গেছেন । ইচ্ছে করলে রাজা বাদশাহর জীবনযাপন 
করতে পারতেন । কিন্তু তার জীবন ছিল অতি 
সাদাসিধে, অনাড়ম্বর । বৈষয়িক কোনো ভাবনা 
এক মুহূর্তের জন্যও তার মধ্যে আসেনি । দ্বীনের 
জন্য এমন নিবেদিতপ্রাণ বুযুর্গ কোথায় পাওয়া 


হাজার বছরেও এদেশের বুকে হবে কি-না সন্দেহ 
আছে। 

আজ সময় এসেছে, নতুন প্রজন্মকে আল্লামা ছদর 
সাহেব রহ. সম্পর্কে জানতে হবে । কারণ তিনিই 
নতুন জন্মের চেতনার আশ্রয় । তার চিন্তা-চেতনা 
ও বিপ্লবী কর্মসূচির আলোকে নিশ্চিত করতে হবে 
আগামীর পথচলা । তাকে চর্চা করার জন্য তার 
রচনাবলিই হতে পারে যথার্থ অবলম্বন । এ 
প্রজন্মের প্রতিটি সদস্যের হাতে যেন তার লেখনি 
পৌছে যায় সে ব্যাপারে সবাইকে আন্তরিক 
সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে । ছদর সাহেব 
রহ.-এর রচনাবলী চর্চার মাধ্যমে তার চিন্তাধারার 
ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে আমাদের খাণের 
বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হবে । তাই আসুন, 


যাবে যিনি বলেন, “আমার মনে চায় আমার 


সবাই আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.কে 


হৃদপিণ্ড কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আপনাদের 


জানি, তাকে চর্চা করি, আমাদের পথচলায় তার 


দেই। যেই রূপ তরমুজ কাটিয়া ফালি করিয়া 
ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে সেই রূপ আমার হৃদয় 
ফালি করিয়া দিতে মন চায়। আছ কেহ 
খরিদদার£ তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, “আমি 
যদি ইউপি বা সি 


চিন্তাধারা ও আদর্শকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ 
করি । আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মী 


পিতে (ইভিয়া) 
জনুগ্রহণ করিতাম 
এবং আমার এই 
খেদমত তাহারা 
পাইত তাহা হইলে 
সেখানকার 

মুসলমানরা আমার 
জাগ্রত মস্তিষ্কের 
কদর করিত ।, ছদর 
সাহেব রহ. যথার্থই 
অনুমান করেছিলেন, 
দুর্ভাগা এ জাতি তার 
মতো ক্ষণজন্মা 
মনীষীর যথাযথ 
কদর করবে না। 
যিনি সারাটি জীবন 
দ্বীনের জন্য কুরবানি 
করে গেছেন, তার 
চিন্তাধারায় জাতিকে 
বলিষ্ঠ করার জন্য 
অবিরাম সাধনা করে 


ও বিশ্বাস'-এর 
আপত্তিজনক । এর বাইরে আমি অন্য কোনো বক্তব্য 
দেয়নি | অথচ ঘুরিয়ে পেছিয়ে আমার বক্তব্যকে বিকৃত 
করা হয়েছে । আমি এর জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 
কাউকে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান 


তিনি অন্যদেরকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন । 


গেছেন নতুন প্রজা 


শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক দা.বা.কে 


আস্তে আস্তে তাকে 


দিয়ে হাতে ধরে ধরে তিনি বুখারী শরীফের মতো 


ভুলতে শুরু করেছে । 


কিতাবের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ করিয়েছেন । 
আগস্ট'১১ 


তার রত্বতুল্য বিশাল 


দৈনিক পূর্বকোণের গত ১০ জুলাই ২০১১ সংখ্যায় 
প্রথম পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ-৭ম কলামে “এই হরতাল কেন?' 
শিরোনামে সংবাদে আমার যে বক্তব্য প্রকাশ করা 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপপ্রচার । আমি এর তীব্র 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 


আমি শুধু বলেছি, সংবিধান থেকে "আল্লাহর ওপর পূর্ণ 


বিষয়টি বাদ দেওয়া অত্যন্ত 
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মদীনায় অবস্থিত “কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং 


কমপ্লেক্স” বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন অুনবাদ, 
তাফসীর, মুদ্রণ ও বিতরণ প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃত । 
পৃথিবীর অন্য কোন ধমের প্রধান গ্রন্থ অনুবাদ, 


ফটো ক্যাপশন : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, মদীনা 


মদীনায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন 
অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ প্রকল্প 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সুইডিশ, তেলেগু । বাংলা ভাষায় এক খন্ডে 
প্রকাশিত হয় আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ)- 


ক্যাফেটেরিয়া, ফার্মেসী, প্রকৌশল বিভাগ 
রয়েছে । বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল 


এর মা'আরিফ আল কুরআন, যার অনুবাদক ও 


আযিষের নির্দেশে হজ্ব পালন শেষে স্বদেশ 


সম্পাদক হচ্ছেন বরেণ্য ইসলামী স্কলার মাওলানা 


ভাষ্য তৈরী, মুদ্রণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে এত 
বিশাল প্রকল্প আছে বলে জানা নেই । এ প্রকল্প 


মুহীউদ্দীন খান | 
“কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স'-এ 


আব্বাসীয় শাসক বাদশাহ হারুনুর রশীদ কর্তৃক 
বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত “বায়তুল হিকমাহ'-এর কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্ব ব্যাপী পবিত্র কুরআনের 


অনুবাদসহ ও অনুবাদ বিহীন দু'ধরনের কুরআন 
মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে 
কমপ্রেক্স ২০ কোটি কুরআন ছেপে দুনিয়া ব্যাপী 


বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে 
দেয়ার এক মহৎ ব্রত নিয়ে সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফাহাদ ১৯৮৫ সালে মদীনায় এ 
কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০ জন বিদেশীসহ 
১৭০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এ কমপ্রেক্সের 


বিনামূল্যে বিতরণ করে | কুরআনের আয়াতগুলো 
সিরীয় বংশোদ্ভুত বিশ্ববিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 
উসমান তাহা লিখিত । গত ১৮ বছর ধরে এ 
কমপ্রেক্সে কুরআন লিখন বিভাগে তিনি কর্মরত | 
তার হস্তলিপি ও অলংকরণ দৃষ্টিনন্দন, স্পষ্ট ও 


বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত রয়েছেন । একই ভাষার 


শিল্প সমৃদ্ধ ৷ তার পরিচালনায় রয়েছেন একদল 


স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন মুফাস্সিরের অনুবাদ 


চৌকস ক্যালিগ্রাফার ৷ পবিত্র কুরআন ছাড়াও এ 


ও তাফসীর প্রকাশ করা হয় | বিভিন্ন ভাষার জন্য 


পর্যন্ত এ কমপ্রেক্স হতে অনুবাদ তাফসীর, হাদীস, 


রয়েছে উচ্চপর্যায়ের শক্তিশালী সম্পাদনা বোর্ড । 
দুনিয়া ব্যাপী কুরআনের দাওয়াত প্রচারের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এ কমপ্রেক্স । 

এ পর্যন্ত পৃথিবীর জীবন্ত ৫০টি ভাষায় অনুবাদসহ 
কুরআনের তাফসীর প্রকাশ করা হয়। একই 
ভাষায় একাধিক অনুবাদ ও তাফসীর রয়েছে । এ 


সীরাতুন্নবী গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৬০ প্রকার । এ 
কমপ্লেক্সের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ কোটি 
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পর্যন্ত প্রকাশিত ৫০ টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ 
ও তাফসীরের মধ্যে এশীয় ভাষায় ২৪ টি, 
ইউরোপীয় ভাষায় ১২ টি ও আফ্রিকান ভাষায় ১৪ 
টি । উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহ হচ্ছে ফ্রান্স, ইংরেজী, 


ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় | হাফসসহ কুরআনের 
৫ কিরআতের পান্ডুলিপি এখানে জমা আছে যা 
বিশেষজ্ঞ কমিটির তন্ত্াবধানে ক্যালিগ্রাফারদের 
মাধ্যমে লিখিত হয় । ২৫০,০০০ বর্গ মিটার 


জাপানী, আলবেনীয়, য়, উর্দূ, বাংলা, 
তুকী, সোমালীয়, চীনা, রুশ, জার্মান, স্পেনিশ, 
নোরীর ফার্সী, গ্রীক, ভিয়েতনামী, পর্তুগিজ, 


আগস্ট'১১ 


এলাকা জুড়ে মদীনা নগরীতে অবস্থিত এ প্রকল্পে 
মিলনায়তন, রক্ষণাবেক্ষণ, মার্কেটিং, 


প্রত্যাবর্তন কালে প্রতিটি হাজীকে এক কপি 
কুরআন হাদিয়া প্রদান করা হয়। ১৪২৪-১৪২৫ 
হিজরী বর্ষে ২ কোটি কপি কুরআন বিতরণ করা 
হয় । এছাড়া হারামাইনসহ সউদী আরবের সব 
মসজিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত সব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বিদেশী অতিথি এবং সৌদি 
দূতাবাসের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে কুরআনের কপি 
সরবরাহ করা হয়। 

এ প্রকল্পে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অডিও ও ভিডিও 
ফর্মে কুরআনের সিডি, ডিভিডি তৈরী ও সরবরাহ 
করা হয়। এ পর্যন্ত ২০ লাখ মানুষ এ প্রকল্পটি 
পরিদর্শন করেন । প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিন 
সালিম বিন শাহীদ আল উফী এ কমপ্রেক্সের 
বর্তমান মহাসচিব | অন্ধ ব্যক্তিগণ যাতে কুরআন 
তেলাওয়াত করতে পারেন সে জন্য প্রকাশ করা 
হয় 13191115 ভাষার সংস্করণ । হজ্ব মন্ত্রণালয়ের 
তথ্যানুসারে প্রতিষ্ঠার পর হতে ১৩৬, ১৪৫,৫৩৩ 
কপি কুরআন, ২, ৫২০,৮৭৫ কপি ক্যাসেট, 
২৭,৫৯৭,৩৮৭ কপি অনুবাদ, ২২০,০০০ কপি 
সীরাতুন্নবী, ৫,০৪৫,০০০ অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ এ 
কমপ্রেক্স হতে প্রকাশিত হয় । সৌদি সরকারের 
সহায়তায় দিন দিন এ প্রকল্পের কর্মপরিধি বিস্তৃতি 
লাভ করছে। পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশের 
লক্ষ্যে গবেষকগণ কাজ করে যাচ্ছেন । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


আখতারুন নাহার আলো 


রামাযান মাসের রোযা মানব জাতির জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালার বিশেষ রহমত | এ মাসে ইফতার, 
রাতের খাবার, সাহরীতে এমন খাবার গ্রহণ 
করতে হবে, যা উপাদেয়, রুচিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত ৷ 


ইফতার 

ইফতারের প্রথম উপাদানটি হলো শরবত | এই 
ঘাটতি পূরণ করার জন্য । একেকটি বাড়িতে 
শরবত নিজস্ব স্বাদ ও রুচি অনুযায়ী তৈরি করা 
হয়। শরবতের উপকরণগুলো হল- লেবু, 
তেতুল, ঈসপগুল, তোকমা, স্কোয়াস, যে কোন 
ফলের রস, দুধ, দই, চিড়া ইত্যাদি ৷ এর মধ্যে 


অভাব পূরণ করা যায়। ফল দেহ ত্বক, চোখ, 
দাত, চুল, নখ যেমন ভালো রাখে তেমনি 
হৃদরোগীদের জন্যও ভালো । দেশী-বিদেশী যে 
কোন ফলই রাখা যেতে পারে । তবে ডায়াবেটিস 
ও কিডনির রোগ থাকলে রোগটিকে বিবেচনায় 
এনে তবে ফল খেতে হবে । অনেকে ইফতারে 
কীচা ছোলা পছন্দ করেন | এটা যেমন রক্তের চর্বি 
কমাতে সাহায্য করে, তেমনি পুষ্টিকরও বটে । 
কাচা ছোলার সঙ্গে আদা কুচি, টমেটো কুচি, 
পেঁয়াজ, পুদিনা পাতা ও লবণ দিয়ে খেলে বেশ 
উপাদেয় হয় । 


রাতের খাবার 
অনেকে এত বেশি ইফতার করেন, ফলে রাতের 


দেখা যায়, প্রতিটি উপাদানেরই খাদ্যগুণ 


খাবার খেতে চান না | এটা না করে কম করে সব 


ভালোমানের রয়েছে । যেমন- লেবু ছাড়াও 
অন্যান্য ফলের রসে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি, 
খনিজ পদার্থ । আবার ঈসপগ্তল ও তোকমা 
অন্ত্রের কার্ধকারিতা ভালো রাখে ৷ ডাবের পানি 
বেশ উত্তম । এতে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম 
রয়েছে । যাদের প্রস্রাবে সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ 
প্রশ্নাব কম হয় তাদের জন্য ডাবের পানি খুবই 
কার্যকর । রামাযানে ডাবের ব্যবহার অনেক বেড়ে 
যায় । শরবতের পর প্রথমেই আসে ছোলার কথা | 
ছোলা ভাজায় পেয়াজ, শুকনো অথবা কীচা মরিচ, 
টমেটো, শসা দিয়ে খেলে সত্যিই অপূর্ব লাগে । 
ছোলায় যেমন আছে খাদ্যশক্তি, তেমনি রয়েছে 
ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি। ছোলা রক্তের 
কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে ৷ তবে ওজন 
বেশি থাকলে ছোলা ভাজা বা ভুনা না খেয়ে সেদ্ধ 
ছোলা খাওয়া উচিত এবং পরিমাণেও কম হওয়া 
উচিত | ছোলা ছাড়া মটর দিয়ে চটপটি, ঘুঘনিও 
খাওয়া যেতে পারে। যারা বয়স্ক, চিবাতে 


বেলাতেই খাওয়া উচিত । রাতের খাবার হালকা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ইফতারের খাবারে ডাল বেশি 
থাকে বলে এ সময় ডাল বাদ দেয়া ভালো। 

সের চেয়ে হালকা মশলার রান্না মাছ, সবজি, 
শাক, ভর্তা এগুলো থাকতে পারে । 


সাহরি বা ভোররাতের খাবার 


অসুস্থতায় রোযার পথ্য 


প্রত্যেক মুসলমানেরই শারীরিক অবস্থা বিবেচনা 
করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পথ্যবিদদের পরামর্শ 
নিয়ে রোজা রাখা উচিত । 


হৃদরোগ 

হার্টের রোগীরা কতখানি অসুস্থ সেটি হিসাব 
করেই রোযা রাখতে হবে । তবে এটি ঠিক যে, 
রোযার সময় ইফতারিতে যেসব উপাদান থাকে 
তা প্রায়ই ডুবো তেলে ভাজা হয় । এগুলো সবই 
ট্রান্সফ্যাট | এই ট্রান্সফ্যাট রক্তের কোলেস্টেরলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং তা হৃদরোগীর জন্য 
ঝুঁকিপূর্ণ হয় । এজন্য ইফতারিতে ডুবো তেলে 
ভাজা খাবার পরিহার করে ইফতারির পেট 
সাজানো উচিত । 

হৃদরোগীর ক্ষেত্রে শরবত কোন ক্ষতিকারক 
উপাদান নয় । ফলের রস হলে আরও ভালো 
হয় । এছাড়া আরও থাকতে পারে ছোলা ভাজা, 
ঘুঘনি, কুসুমবিহীন সিদ্ধ বা পোচ ডিম । নরম 
খিচুড়ি, ঘি-চর্বি ছাড়া হালিম, নুডলস, চিড়ার 
পোলাও | ননস্টিক ফ্লাইপ্যানে তৈরি পেয়াজু, 


রমজানে এই খাবারটির গুরুত্ব অনেক | অনেকে 


আলুর চপ, যে কোনও বড়া খাওয়া যেতে পারে । 


মনে করেন, যেহেতু সারাদিন উপবাস থাকতে 
হবে, সেহেতু এ সময় বেশি বেশি খাওয়া উচিত । 
অন্যদিকে কেউ কেউ একেবারেই খেতে চান না। 
দু'টোই ক্ষতিকর । অতি ভোজনে পেটে গ্যাস বা 
ডায়রিয়া হতে পারে, তেমনি আবার না খেয়ে 
রোজা রাখতে গেলে শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে 
পড়বে । এছাড়া শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়াম 
কমে ইলেকক্ট্রোলাইটস ইমব্যালান্স হতে পারে । 
এদিকে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের রক্তে 
চিনির পরিমাণ কমে গিয়ে হাইপোগ্রাইসেমিয়া 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | অর্থাৎ সুদীর্ঘ উপবাস 


অসুবিধা হয় তাদের জন্য ঘুঘনিই সবচেয়ে 
ভালো । ছোলার পরেই আসে পেয়াজু, বেগুনি, 


দেহের বিপাক ক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলে । 
দেহের গুকোজ ক্ষয় হয় বলে সহজেই ক্লান্তি 


আলুর চপ, হালিম, তেহারি, চিড়া, কলা, 
নারকেল, দুধ, সেমাই, নরম খিচুড়ি, কাবাব, 
দইবড়া, জিলাপি ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের 
খাবার | যেহেতু এসব খাবার সবই ক্যালরিবহুল, 
এ কারণে খাবারের মধ্যে পরিমিত বোধ্টা 
অবশ্যই থাকতে হবে । কারণ দেখা যায়, শুধু 
ইফতারি হিসাব করলেই দেখা যাবে ১০০০- 
১৪০০ ক্যালরি পর্যন্ত ইফতারিতে খাওয়া হয়ে 
যায়। 

ইফতারির উপাদানগ্তলোর মধ্যে ফল রাখাটা 
স্বাস্থ্যসম্মত । এতে ভিটামিন ও ধাতব লবণের 


আগস্ট'১১ 


আসে । এতে দিনের স্বাভাবিক কাজকর্মও করা 
যাবে না। সাহরির খাবার হবে অন্যান্য দিনে 
দুপুরে যে পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় ততটুকু । এ 
সময় এক কাপ দুধ খেতে পারলে ভালো হয়। 
ইফতারিতে তেলের পরিমাণ বেশি থাকে বলে 
রাতের খাবার ও সাহরিতে কম তেলের রান্না করা 
খাবার খাওয়া উচিত। সবশেষে বলা যায়, 
রামাযানে অত্যন্ত গুরুপাক ও দামি খাবার নয়, 
সহজলভ্য, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, রুচিকর ও জলীয় 
খাবার খেলে ৩০ দিনের রামাযান সুন্দর এবং 
সুস্থভাবে কাটানো সম্ভব । 


সঙ্গে তেতুল টমেটোর চাটনি থাকলে ভালো হয় । 
সন্ধ্যারাতে ভাত-মাছ-সবজি এবং ভোররাতে 
ভাত-মুরগির মাংস বা মাছ-ডাল-সবজি থাকা 
উচিত । দুধ পান করতে চাইলে ননীবিহীন দুধ 
খাওয়া ভালো | এর সঙ্গে কলা খেলেও হৃদরোগীর 
জন্য ভালো হয় । যা কিছুই খাওয়া হোক না কেন 
খাবারে পর্যাপ্ত পানি থাকা প্রয়োজন । 


ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিস থাকলে অনেকেই রোযা রাখতে ভয় 
পান । আসলে এতে ভয়ের কিছু নেই । তবে 
ভয়টা অমুলক নয় | কারণ খাদ্য উপদেশ দেয়ার 
সময় বলা হয় সময়মতো এবং প্রতি তিন ঘণ্টা 
পরপর খাবার খাবেন । আর যারা ইনসুলিন নেন 
তাদের খাবারের আগে অর্থাৎ ১৫-২০ মিনিট 
আগে ইনসুলিন নিতে বলা হয় । এজন্য রোযার 
সময় তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান । তবে যদি 
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তারা রোযা রাখেন 
তাহলে কোনও অসুবিধাই হয় না । আবার রোযা 
রেখে রক্ত পরীক্ষা করলেও রোযা ভাঙবে না। 
সবচেয়ে সুখের বিষয় এই, রামাযানের প্রথম 
আহার ইফতারের প্রায় সব উপাদানই ডায়াবেটিস 
রোগীর জন্য উপযুক্ত | শুধু চিনি-গুড় বাদ দিলেই 
হল। শরবতের পরিবর্তে ডাবের পানি অথবা 


[| তত্তান্তহীদ ৩১ 


বিকল্প চিনি দিয়ে লেবুর শরবত, ইসপগুলের শরবত, তোকমার শরবত, 
তেতুলের শরবত খাওয়া যেতে পারে । তবে ফলের রস নয় । ছোলা- 
পেয়াজুর পাশাপাশি মুড়ি বা চিড়া বা ফ্রায়েড রাইস অথবা খিচুড়ি চলবে । 
অর্থাৎ যে কোনও একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে | এদিকে 
নুডলস যেহেতু ময়দার তৈরি এ কারণে এটিও শর্করা জাতীয় খাবারের 
মধ্যেই পড়বে । আসলে অন্য দিনে সকালের নাশতায় যতটুকু শর্করা বা 
কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার কথা ছিল ইফতারিতে ঠিক ততটুকুই কার্বোহাইড্রেট 


পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩২ হিজরীর 


সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকার জন্য) 


খেতে হবে । মিষ্টি ফল যেমন- খেজুর, আম, কমলা, আপেল, কলা 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা যায় যদি রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে যে কোনও 
একটি ফল পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে । টক ফল যেমন- 
আমড়া, কামরাঙ্গা, ইত্যাদি রুচি অনুযায়ী খাওয়া যাবে | সন্ধ্যারাতে কেউ 
রুটি খেতে না চাইলে ভাত খেতে পারেন । তবে এ সময় ডাল বাদ দিলে 
ভালো হয়। কারণ ইফতারিতে ডালের তৈরি খাবারই বেশি খাওয়া হয়। 
সেহরিতে ভাত মাছ বা মাংস এবং সবজির সঙ্গে ডাল খাওয়া যেতে পারে । 
তবে যদি এ সময় দুধ খাওয়া হয় তাহলে ডাল বাদ দিলে ভালো হয় ৷ আর 
যাদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেস আছে তাদের সয়াদুধ বা যে কোনও 
নিউট্রিশনের প্রোডাক্ট খেতে পারেন | তবে মনে রাখতে হবে অন্য দিনে পাঁচ 
থেকে ছয়বার যতটুকু খাবার খাওয়া হতো সেই পরিমাণ খাবারই ইফতার, 
সন্ধ্যারাতে ও সাহরিতে খেতে হবে | এর বেশি নয়, আবার কমও নয় । 
আবার কোনও বেলার খাবার বাদও দেয়া যাবে না। তাহলে হাইপোগ্ন- 
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1ইসেমিয়া অর্থাৎ রক্তশর্করা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে গিয়ে বিপজ্জনক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে । রোযার সময় পীচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি 
তারাবির নামায পড়া হয়- এজন্য এ সময় ডায়াবেটিস রোগীর পৃথকভাবে 
ব্যায়াম করায় কোনও প্রয়োজন নেই । 


বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রোযা 

রোযা পালন করা প্রতিটি মুসলমানরই ফরয বা অবশ্য পালনীয় বিষয় । 
সুতরাং বয়স বেড়ে শারীরিক সামর্থ্য কমে গেলেও রোযা রাখতে হয়। 
ধার্মিক মানুষ বয়সের দোহাই দিয়ে রোযা ছাড়তে পারেন না । তবে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতা ও খাবার গ্রহণের ক্ষমতাও কমে যায় । ফলে 
তাদের অসুবিধা হয় । অর্থাৎ শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে রোযা রাখার সামর্থ্য 
হারিয়ে ফেলেন । তাদের খাবার হবে সহজপাচ্য ও নরম | ছোলা ভাজা 
চিবাতে অসুবিধা হলে ঘুঘনি, চটপটি দেয়া যায় । এছাড়া ভিজানো চিড়া, 
নুডলস, হালিম, দুধ-সুজি, দুধ-সেমাই এগুলোও ইফতারিতে সংযোজন করা 
যেতে পারে । যেহেতু তাদের খাবারে তেলের পরিমাণ কম হবে সেজন্য 
সন্ধ্যারাতে এবং সাহরিতে কিছুটা হলেও তেল রাখতে হবে । একেবারে তেল 
ছাড়া খাবারে অনেক সময় বিপাক ক্রিয়ায় সমস্যা হয় ৷ এছাড়া স্বাদের একটা 
ব্যাপার তো থেকেই যায় । বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেহরিতে দুধ-ভাত-কলা দিলে 
ভালো হয় । তাদের রামাযানের খাবার এমন হবে যাতে শরীর ঠিক থাকে । 
আবার যাদের অসুস্থতা রয়েছে সেই অসুখ বুঝেও ইফতারি দিতে হবে। 
শরবত তাদের জন্য খুবই উপযোগী খাবার । 


ইউরিক এসিড ও রোযা 


যেহেতু রোযা মুসলমানদের জন্য ফরয; এ জন্য যতটা সম্ভব রোজা বাদ না 


১৭ 


বুধবার ১৭ 


দেয়া সবারই উচিত । কিন্তু যাদের ইউরিক এসিড বেশি তারা রোযা পালন 
করতে গিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান | দেখা যায় রোযার সময় ইফতারির 


দূরবর্তী জেলার জন্য সেহেরীতে ৩ মিনিট 
ও ইফ্তারে ৫ মিনিট যোগ করতে হবে । 


উপাদানগুলো বেশিরভাগই ডাল দিয়ে তৈরি হয় ফলে রক্তে ইউরিক এসিড 
বেড়ে গিয়ে বাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যথা বেড়ে যায় । এ কারণে সতর্কতার 
সঙ্গে ডাল অবশ্যই বাদ দিতে হবে । তাদের খাবার তৈরি করতে হবে_ 
ময়দা, চালের গুঁড়া, সুজি ইত্যাদি দিয়ে । এছাড়া তারা খেতে পারেন- চিড়া, 
মুড়ি, নুডলস, দুধ, দই, ফ্রায়েড রাইস, ফল, শরবত ইত্যাদি । এ ধরনের 
রোগীর নিষিদ্ধ খাবার হল সব রকমের ডাল, ছোলা, বেসন, মটর, মটরশুঁটি, 
সীমের বিচি, বরবটি, বেগুন, পালংশাক, পুঁইশাক, মাশরুম, আতাফল, 
সমুদ্রের মাছ এবং কীটাসহ ছোট মাছ । এদের ঘি, মাখন, মাছের ডিম, 

₹সের চর্বি, মাংসের স্যুপ বাদ দেয়া প্রয়োজন । প্রতিদিন ইফতারিতে 
আনারস রাখতে পারলে বাতের জন্য উপকার পাবেন । 


লেখিকা: প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা, বারডেম, ঢাকা 


আগস্ট'১১ 
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ইফতারের দু'আ 
12431১06৬০০ 


& ০ 
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“হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিষ্ক দ্বারা 
ইফতার করছি 1” [ইমাম ৪ আস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


?% 9 
১95 রর শর্ত, ৮ পু 
55151 5413 481 ০৪১) 


“পিপাসা দূরিভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব সুস্যাবস্ত 
হয়েছে ইনশাআল্লাহ | [ইমাম আবূ দাউদ, জাস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


কু পু 


| তআত্তান্তহীদ ৩১ 


রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি 
মূল : আমীর খসরু দেহলভী 
অনুবাদ : নজির আহমদ 
(4০--৮৯১/০১৮%১৩ 
/০/-৮-৯১০০/৮৫৫ 
এ_/৯/০/14-9১ /4_/6-৫ (4 
(%--৮-৮34০১০১৮/ 
58/১১/4755 
7৫০2 ৮৯৮০৮৮/ 
বলতে পারবো না কেমন জায়গা ছিল-___ 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি । 
চারদিকে সবাই জিকিরে রত-___ 


হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ছটফট করছিল 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি | 


কতো নিখুঁত সুন্দর ছিলো তাদের চেহারা 
দৈহিক গঠনও ছিল অপূর্ব অনন্য 

মানব মনের জন্য তারা ছিল একটি পরীক্ষা 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি | 


স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন সভার সভাপতি 

ভেতরে, ঠিকানাহীনে ছিল খসরু 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন 

সেই সভার আলোকে রশ্শি___রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি । 


সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! 
রুহুল আমীন 


মাহে রামাযান এলো আবার-__ঠিক যেন 

রূপালি এক ফালি চাদের নৌকায় ভাসতে ভাসতে 
আমাদের চেতনার বদ্ধ দুয়ারের আগল খুলতে; 
মাহে রামাযান এলো আমাদের পরহেযগারির 
মরচেপড়া দেয়ালের সমস্ত স্লানিমা দূর করে দিতে; 
মাহে রামাযান এলো আমাদেরকে 

নূরের দরিয়ায় সিনান করাতে, সাজিয়ে তুলতে 
এক পবিত্র বাগান ঈমানের বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে । 
দয়াময়, কবুল করো আমার সালাম! কবুল করো 
আমার সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! আমাকে 
হেফাযত করো গুমরাহি আর অকল্যাণ থেকে! এক 
পরিশুদ্ধ পরিবেশে আবার নসিব যেন হয় 
আরেকটি মাহে রামাযান___-আরও আরও অনেক 
বরকতময়, পবিব্রমত মাহে রামাযান । 


আগস্ট”১১ 


রামাযানের আবাহনী 
জন্রুল ইসলাম 

আকাশ জেগেছে আজ 

চেয়ে দেখো 

খুশির বার্তা নিয়ে 

উদয় হয়েছে আহা 

দ্বিতীয়ার চাদ । 


হৃদয় উদ্বেল হলো 
আনন্দের মুঙ্ছনায় । 
একে একে 

এই আসা এই যাওয়া 
বছর বছর কতো 
মিষ্টি সুমধুর | 


তারেকুল ইসলাম 


ওরে আমার রাত-জাগা গোপন বাতায়নে আসা পাখি 
কার তরে গো এক্লা এমন তুই করিস্‌ রে ডাকাডাকি? 
শিশির ঝরা নিশির আলাপে ভাঙুলি তুই আমার ঘুম, 
উপচে পড়া ও'তোর সোহাগ গানে জাগলো কানে ধুম, 
মাদুর পাতা মধুর ছোয়ায় উদাসী রই শুধু থাকি থাকি । 


আলোর জোনাক হারে হারে পুস্পশাখা রাঙায় থরে থরে, 
ফুলের গন্ধে আমার সারা কানন জুড়ায় যেন বাইরে ঘরে । 
তন্দ্রারসে সিক্ত নয়ান আকুল ঘুম দরিয়ার গহীন পরশে, 
হাম্নাহেনা ফোটে গো মিঠেল হেসে জোম্নামাখা হরষে! 

এই চাদনীরাতে হঠাৎ পাখি এলি যেন তুই কেমন করে! 


ঘুম ভাঙা- চুম্‌ রাঙা সুরে কোন্‌ সে গানের করিস্‌ সাধন? 
আপনহারা তুই নিতুই এমন ভরিস্‌ যে সুরের গুপ্ত কাদন, 
ও'তোর কণ্ঠবেহাগ বারেবার দেয় ডাক কার হৃদ-গহনে? 
শাঙন ভারা বেদন কেঁদে ওঠে তোর না জানি কোন্‌ দহনে, 

এ কুটিরে মোর তাই তোরে ঠাই দিয়েছি অনেক করে আপন । 


গহীন নিশুত্‌ রাতে আমার সাথে থাকিস্‌ জেগে রাতারাতি, 
দুখের সুখের তুই রইবি হয়ে গো মোর চির সাথের সাথী । 
একলা তানে কখনো গাইব না আর গান তোরে ফেলে, 
ভালোবাসায় মেতে দুজন রাত কাটাবো মুক্ত স্বপন মেলে, 
অসীম অভিলাষে মধুর ভাষে তুই হবি রে মোর প্রভাতী । 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


আল-জামিয়ার দাওয়াত কর্মসূচি 


অনেকে প্রশ্ন করেন কুরআন-হাদীসের কোথাও কি দাওয়াত ও তাবলীগের 
উল্লেখ আছে? আসলে তারা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, কেন 
না পুরো কুরআন শরীফের মধ্যে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কেই হাজার 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ক্লাশ ৪ দিন বন্ধ ছিল, তখন 
জামিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি শামশুদ্দিন জিয়ার পরামর্শ সাপেক্ষে 
কিছু সংখ্যক উস্তাদ দাওয়াতের কাজ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন । যারা 
দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে একটি বড় জামায়াত হয়ে চট্টগ্রাম শহরে 
অবস্থান করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন আমাদের জামিয়ার 
মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি শামশুদ্দীন জিয়া, জামিয়ার জামে মসজিদের খতীব 
আল্লামা আবু তাহের নদভী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা হাফেজ 
নুরুল আবছার প্রমুখ । 

আজকে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের এবং আমাদের জামিয়া পটিয়ার 
উস্তাদ, ছাত্রদের দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ও ফিকরের ফলাফলে 
বর্তমান জামিয়া পটিয়ার পাশেই দুইটি অনাবাদী এবং বিদআতীদের 
মসজিদে তাবলীগের আমল চলছে । এ দুটি মসজিদ হল পটিয়া আদালত 
মসজিদ ও পটিয়া স্টেশন মসজিদ । 

অতএব আসুন! আমরা সবাই মিলে এই দাওয়াতের কাজ করে ঈমানকে 
মজবুত করি । বিশেষত নিজের ঈমান ও আমাল ঠিক করি । এভাবে নিজেকে 
ইসলাহ ও সংশোধন করা হলে পরকালীন হিসাব-কিতাৰ সহজ হবে আর 
এর মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবো এবং চির শান্তি ও অনন্ত 
সুখের জান্নাত লাভ করণে | আল্লাহপাক সকলকে ভালো কাজ করার এবং 
মানবকল্যাণের প্রতি এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


মুহাম্মদ শরফুদ্দীন আল-আজীজী 


একটি সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশায় 


একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন সদা ঘুরে বেড়ায় আমাদের কল্পনার আকাশে, 


হাজার আয়াত উন্লেখ রয়েছে । যেমন- পবিত্র কুরআনে সুরা আন-নাহলের 


আর আমাদের তামাননারা দেখতে চায় সে সোনালি স্বপ্নের বাস্তব প্রতিচ্ছবি । 


১২৫ আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “আপনি আপনার রবের পথে 
দাওয়াত দিন হিকমতের সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে 1” 


তবে সুন্দর পৃথিবী গড়তে প্রয়োজন বহু সাধনা ও কষ্ট-ক্লেশ, প্রয়োজন 
একদল আর্দশ মানুষ ও সুন্দর সমাজ | কেননা মানুষ নিয়েই সমাজ আর 


তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে আল্লাহপাক 


সমাজের সমষ্টিই হল পৃথিবী । তাই সুন্দর পৃথিবী গড়তে হলে প্রথমে 


ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে এক দল লোক থাকতে হবে যারা মানুষকে 


মানুষের মনের কালিমা, ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদুরিত করে সেখানে জ্বালাতে হবে 


দীনের দিকে ডাকবে তারাইতো সফল কাম ।” অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে 
সূরা ইউসূফের ১০৮ আয়াতে মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, “হে নবী! 


ঈমান, তাওহীদ ও তাওয়ান্কুলের আলো, বাধতে হবে সবার হৃদয়কে 
সহমর্মিতার অটুট বন্ধনে । মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করে সবাইকে আমলে 


আপনি বলুন, এটা আমার পথ যে, আমি মানুষকে আল্লাহর পথে দীওয়াত 


সালেহার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে । 


দেই বুঝেশুনে, এটা আমার কাজ এবং তাদের ও আজ যারা আমার 
অনুসারী ।” 


আজ সারা বিশ্ব বোমার আঘাতে জর্জরিত । বোমা তৈরির প্রতিযোগিতায় 
নেমেছে সারা বিশ্ব । কারণ তারা মনে করছে বোমাতে রয়েছে শান্তি কিন্তু 


এভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশনা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে । এসব আয়াত ও হাদীসে সরাসরি দাওয়াত ও হাদীস সম্পর্কে 
আদেশ করা হয়েছে । তাই সকলের ওপর এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ 
করা ফরয । 


ইসলাম বলে শান্তি রয়েছে একমাত্র ইসলামে | কেননা ইসলাম শান্তির ধম । 
বর্তমান বিশ্বের প্রকাশ্যে হচ্ছে খুনখারাবি, রাহজানি, প্রতিহিংসা ইত্যাদি যা 
মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঢেলে দেয় । 

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে মহানবী সা.) এমনই এক সুন্দর সমাজ 


শরীয়তসম্মত যেকোন পদ্ধতিতেই হোক প্রত্যেকের জন্যই দাওয়াতের কাজ 


উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বমানবতাকে । কেমন ছিল সে সমাজটি জান তোমরা, 


করা জরুরি | উল্লেখ্য, সকল নবী-রাসুলের ওপর দাওয়াতের কাজ ফরয 
যিম্মাদারি রূপে অর্পিত হয়েছিলো । আমাদের নবীজি (সা.) সর্বশেষ রাসূল 


আর কাদের নিয়ে সে সমাজটি গড়ে উঠেছিল? হ্যা! হযরত আবু বকর 
(রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত ওসামা 


হওয়ার কারণে এ দাওয়াতের কাজ রাসূলুল্লার পাশাপশি তার সমস্ত উম্মতের 
ওপর ও যিম্মাদারিরূপে বর্তিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব ও 
কর্তব্য হচ্ছে এই দাওয়তের কাজ দীনের উসুল অনুযায়ী, একনিষ্টচিত্তে এবং 
কায়মনোবাক্যে ইখলাসের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত পালন করে যাওয়া । 

আল-হামদুলিল্লাহ! আমাদের আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ খুব গুরুত্ব-সহকারে দিন দিন এগিয়ে চলছে। 


(রাযি.), হযরত আসমা (রাযি.) ও যয়নব (রাযি.)-দের মতো একদল শুভ্র- 
হয়েছিল । নবীজী (সা.)-এর দক্ষ তারবিয়াত ও অক্রান্ত সাধনায় এ সমাজটি 
উন্নীত হল আর্দশের সোপানে । আমার মনে চায়, এরূপ সমাজ নিয়ে গড়া 
এক সুন্দর পৃথিবীর অধিবাসী হতে, যেখানে থাকবে না আত্মঘাতী যুদ্ধের 
বিষাক্ত ছোবল, যে পৃথিবীর মিনারে মিনারে ধ্বনিত হয় আযানের মন 


দৈনিক পাচকাজ যথাযথভাবে করা হয় । সাপ্তাহিক এবং সরকারি, বেসরকারি 


মাতানো সুর, যেখানে মানুষ শীর ঝুঁকায় শুধু এক আল্লাহর দরবারে, যেখানে 
গরীব-ধনীর মাঝে নেই বাধার বিন্ব্যাচল । আমি চাই এমন এক পৃথিবীর 


আশেপাশে অনাবাদী মসজিদগ্ডলো আবাদ করার জন্য জোরদার মেহনত ও 
ফিকর করা হয় । যে কথা না বললে হয় না, গত ১৫ এপ্রিল থেকে ছাত্রদের 


আগস্ট'১১ 


বিমল হাওয়ায় শ্বাস নিতে, তোমাদের মনেও এ তামান্নার মিছিল করেতাই 
না সাথীরা? 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


তাহলে আসো, মায়ায়, মুয়াষের আর্দশ নিয়ে আমরা শরীক হই সুন্দর সমাজ 


ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন । সিরাজউদ্দৌলার মা ছিলেন আমেনা বেগম । তার 


গড়ার মিছিলে । আর শপথ নেই এ কথার ওপর নিজেকে গড়ে তুলব 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, সদা সৎকাজেই আমার সময় ব্যয় করব | তার 
সাথে আমার প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ও ছোট ভাই-বোনদেরকে নামায,সত্য ও 
উত্তম চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করব । দেখবে 


জন্ম তারিখ বা সাল নিয়ে মতভেদ আছে । অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো 
১৭৩২ সাল । সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর কলকাতায় 
ইংরেজদের প্রতাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । তিনি তাদের দমন করার জন্য 
কাশিমবাজারের কুঠিয়াল ওয়াটসনকে কলকাতার দুর্গপ্রাটার ভেঙে ফেলতে ও 


আমাদের কচি হাতের এ ক্ষুদ্র সাধনা কচি হৃদয়ের এ স্বপ্নীল বাসনা প্রস্ফুটিত 
কুসুমের ন্যায় ইসলামী খিলাফত ও সুন্দর পৃথিবীর রূপ ধরে একদিন প্রকাশ 
পাবে । 

চলরে চলরে চল 

মানবতার মুক্তি কামী দল, 

তোদের এ বাসনা তোদের এ কামনা 

একদিন হবেরে স্বথিক । 


এম ইসমাইল হোসাইন 


বাংলার শেষ স্বাধীন শীসক 


ভবিষ্যতে নবাবের পূর্বানুমতি ছাড়া এ ধরনের কাজ না করার নির্দেশ দেন । 

দেশি-বিদেশি ড়যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয় । ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন 
সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে নবাব বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা মুখোমুখি 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । যুদ্ধে নবাবের বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও 
ইংরেজদের দেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্রে ও বৃষ্টিতে নবাবের গোলাবারুদ 
ভিজে গেলে তিনি পরাস্ত হন । যুদ্ধে ১৬ জন দেশীয় সৈন্য এবং ৭ জন 
ইউরোপিয়ান সৈন্য নিহত হন । রাজধানীকে রক্ষার জন্য নবাবের ২ হাজার 
সৈন্য নিহত হন । রাজধানীকে রক্ষার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা 
দেন। কিন্তু রাজধানী রক্ষার জন্যও কেউ তাকে সাহায্য করেনি ৷ এরপর 
তিনি স্থলপথে ভগবানগোলায় যান । সেখান থেকে নৌকাযোগে পদ্মা ও 
মহানন্দা নদীর মধ্য দিয়ে উত্তর দিক অভিমুখে যাত্রা করেন । তার আশা ছিল 
পশ্চিমাঞ্চলে পৌছাতে পারলে ফরাসি বাহিনীর সহায়তায় বাংলাকে রক্ষা 


ধলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা । 


করবেন । পথে তিনি ধরা পড়েন। ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই মীর জাফরের 


১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে নবাব বাহিনীর 
পরাজয়ে শুধু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয় । সিরাজদ্দৌলা ছিলেন নবাব আলীবদী 
খানের দৌহিত্র । আলীবর্দী খানের কোন ছেলে সন্তান ছিলো না । তার ছিল 
তিন মেয়ে | তিন মেয়েকেই তিনি নিজের বড়ভাই হাজী আহমদের তিন 


আদেশে তার পুত্র মিরণের তত্বাবধানে ঘাতক মুহম্মদী বেগ নবাবকে হত্যা 
করে। 


তাহমীদুল ইসলাম 


ছাত্র : চট্টগ্রাম কলেজ, উট্গ্রাম 


আষাটের আগমনে মিছবাহ উদ্দীন (আরজু) 
চু নদী ছুটে আনমনে, মা যে আমার অতি প্রিয় 
বষা ধরণীতে ফুটে ফুল অতি আপনজন 
ছলিমুল্লাহ কারণে বা অকারণে । মাকে ছাড়া কাটেনা যে 
বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে আষাঢ় আর শ্রাবণে আমার একটু ক্ষণ । 
এই যে খোদার নীতি ফিরে আসে বর্ষা, ছা গেলে 
সৃষ্টি জগৎ খুশি কিন্ত বর্ষায় হয় মন রাতে 
নাফরমানরা দুঃখী | হ্যায় ফর্সা । সাধ মিটেনা মাকে ছাড়া 
এ - দেখেও আপন দেশি । 
আনেনি বন্যা স্ব্ণমাখা মুখটি মায়ের 
সে বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ইবরাহীম আনোয়ারী কির 
লাগে বেশি খুশি । বছর ঘুরে আসল আবার নানি 
বর্ধাকালের বৃষ্টি যখন চ51812215ররা রানি র্যারা লা লারা জার 
পাহাড় থেকে পড়ে কেউ কেদে কেঁদে ডাকে প্রভু | জে | 
সে দৃশ্যটা দেখি সবাই কেউ ডাকে হরে রাম | * আদর্শবান হওয়ার জন্য আদর্শ করতে হয় । | 
হৃদয় মন ভরে । নি তো । * আদর্শবান হতে চায়না এমন লোক খুজে পাওয়া যায়। 
তবলা না। কিছু আদর্শবান হয়যে এমন লোক খুব কম পাওয়া। 
বর্ষার আগমন নি মি ্ ্ ৃ 
বন্যা বড়ই ফাজি। * ইহকাল দুখ থাকাটা চিতা বিষয় নয় তবে পরকাল 
মুহাম্মদ নজরল ইসলাম ওগো বন্যা তোমায় বলছি । দৃঃখ থাকাটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । 
মধু মধু হাওয়াতে গরীবের কথা শোন রঃ সত্য পথে চলতে গেলে বিপদ রয়েই থাকে । তাই বলে। 
মিষ্টির গন্ধ, আমার সোনার দেশটি ছাড়া [সত্য পথ পরিত্যাগ করা সমুচিত নয় । 
টুপটাপ ঝুপঝাপ পাওনা দেশ আর কোন? 1 * পর উপকার উত্তম কাজ সমূহ থেকে একটি তে 
হর মি ২ | 
আকাশেতে যু র ] 
বৃষ্টির আহবান, কিন্তু তোমার নিয়মেতে ৮5 সি রিগা ূ 
আগস্ট*১১ [॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ডিম : ভিটামিন ও ক্যালসিয়ামে ভরপুর 
অনেকেই সপ্তাহে তিনটির বেশি ডিম খান না। আর যাদের রক্তে চর্বির 
পরিমাণ বেশি, উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টে 
নানা সমস্যা আছে তাদের জন্য ডিম 
খাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা বাধা রয়েছে। 
সম্প্রতি ব্রিটিশ নিউট্রিশন বুলেটিনে বলা 
হয়েছে প্রতিদিন একজন সুস্থ লোকের 
ক্ষেত্রে একটা ডিম খাওয়া হৃদরোগ বা 
কোলেস্টেরলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এসব 
তথ্য বিজ্ঞানভিত্তিক নয় | ডিমকে বলা হয় পুষ্টিকর খাবার, যাতে রয়েছে 
১৭টি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ লবণ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, 
ফলেট ও ভিটামিন-ই | তবে ফুড নিউট্রিশন অস্ট্রেলিয়ার পরিচালক পুষ্টিবিদ 
শ্যারন ন্যাটোলির মতে, ডিমের নানা উপাদান করনারি হৃদরোগ প্রতিরোধে 
সহায়ক । প্রতিদিন একটি ডিম খাওয়া চোখের জন্য ভালো এবং এটা অন্ধত্ব 
ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে । তবে অনেক গবেষক মনে করেন, 
সপ্তাহে দু'টির বেশি ডিম খাওয়া উচিত নয় । তবে অনেক গবেষক মনে 
করেন, ডিমের কুসুম বেশি খাওয়া ক্ষতিকর | একটি ডিমে ১৮৫ থেকে ২১৫ 
মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে | ডিমের সাদা অংশে কোনো চর্বি থাকে না। 
তবে প্রতি ১০০ গ্রাম একটি সিদ্ধ ডিমে ৪২৫ মিলিগ্রাম, অমলেটে ৪১০ 
মিলিগ্রাম এবং ডিম পোচ এবং ডিম ভাজাতে ৪৮০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল 
থাকে । 


কাঁচা আম বার্ধক্য রোধে সহায়ক 

পাকা আমের বিভিন্ন উপাদান যেমন মানুষের শরীরের অনেক ধরনের 
উপকারে আসে, তেমনি কাঁচা আমের গুণও 
কোনো অংশে কম তো নয়ই বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
কাঁচা আমে রয়েছে যাদুকরি শক্তি । সাধারণত 
গরমের সময় অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই বেশি 
পাওয়া যায় আম | এ সময় পরিমাণমত কাঁচা আম 
খেলে তার গুণ অনেকদিন থাকে শরীরে | কাঁচা 
আম প্রচুর পুষ্টিসমৃদ্ধ । এতে আছে ভিটামিন বি 
সিক্স, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি টুয়েলভ ইত্যাদি । 
কাঁচা আমে ত্যামাইনো আযাসিড আছে প্রায় ১৮ প্রকারের | আ্যামাইনো 
আাসিড মানুষের পুষ্টি, বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক | শরীরের 
ইনফেকশন বা কাটা-ছেঁড়াজনিত সমস্যা দূর করে ভিটামিন সি । কাঁচা আম 
চর্বি বা মেদ কমাতে সাহায্য করে । কাঁচা আমের আঁশ কষাভাব দূর করে । 
এর মধ্যে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ আছে তা চোখের জন্য যেমন ভাল 
তেমনি ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী । কাঁচা আম খেলে শরীরের খসখসাভাব 
দূর হয় । বার্ধক্যরোধেও কাঁচা আম পালন করে অভিভাবকের ভূমিকা । কাঁচা 
আম, কাঁচা মরিচ ও সামান্য পরিমাণে চিনি বা গুড়ের মিশ্রণ ভিটামিন সি'র 
প্রায় ৯০ শতাংশ পূরণ করে । এই মিশ্রণ খেতেও মজা | এই তিনের মিশ্রণ 
খেলে মুখের স্বাদ বা রুচি বাড়ে । 


আগস্ট'১১ 


চা পানে ওজন তাস 

অফিস-আদালত, পাঠাগার, সভা-সেমিনার কিংবা গল্প-আড্ডা, সর্বত্রই চা 
একটি জনপ্রিয় পানীয় । সম্প্রতি এ চা 
নিয়েই প্রকাশ পায় এক চমকপ্রদ তথ্য | তা 
হলো চা উপকারী পানীয় এবং চা পানে 
শরীরের ওজন ত্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো চায়ে রয়েছে 
উচ্চমাত্রার উপাদান থেফলোভিনস ও 

লুল থেরুবিগিনস যা দেহের চর্বি জমানোর 
পরিমাণকে কমিয়ে দেয় | তবে হ্যাঁ, চায়ের সাথে দুধ মেশালে দুধের প্রোটিন 
চায়ের উপরিউক্ত ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে । আর তাই গবেষকরা মনে করেন, 
কোমল পানীয় পরিহার করে দুধ ছাড়া চা পানের অভ্যাস গড়ে তোলা 
ভালো । গবেষকরা উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণকারী স্থুল দেহের ইদুরের ওপর 
গবেষণা করে এ তথ্য প্রদান করেন । বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ওজন কমার 
পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ করা হয় । 


কলায় কমে উচ্চ রক্তচাপ 
উচ্চরক্তচাপের রোগীদের বেলায় প্রাথমিক অবস্থাতেই ডাক্তাররা যে 
পরামর্শগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো প্রায়ই এ 
রকম অতিরিক্ত ওজন কমান, সকাল-বিকাল 
হাঁটুন, টেনশন কমান-রিলাক্স থাকুন । আর 
খাবারদাবারের বেলায় রয়েছে একগাদা 
নিষেধাজ্ঞা | কাঁচা লবণ খাবেন না, মদ-গাঁজা 
ছোঁবেন না, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকবেন না 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আর বেশি করে খেতে বলা 
হয় পটাসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার-শাকসবাজ আর 
ফলমূল । আর এই পটাসিয়ামের একটি ভাল উৎস হলো কলা । আমাদের 
অতিপরিচিত ফলটি উচ্চরক্তচাপে কতটা জরুরী তা আর বলার নয় । 
ডাক্তাররা বলেন, উচ্চরক্তচাপে কলা ওষুধের মতো কাজ করে । বই পুস্তকে 
তো এই পটাসিয়ামসমৃদ্ধ ফলটিকে রীতিমতো চিকিৎসার অংশ হিসেবেই ধরা 
হয়েছে । সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এর গুরুত্ব । তাই বেশি বেশি কলা 


খান । 
রোগ প্রতিরোধে দারুচিনি 

অনেক গ্তনে গুনান্বিত একটি খাদ্য উপাদান দারুচিনি । এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট 
দ্বারা পরিপূর্ণ এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া 
রোধ করে (যার মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, নিশ্বাসের 
ব্যাকটেরিয়াও রয়েছে) । গবেষণায় আরও 
দেখা যায়, দারুচিনি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস 
হওয়ার ঝুঁকি কমায় | খারাপ কোলেস্টেরলকে কমায় । প্রতিদিন আধা চা 
চামচ দারুচিনি এক্ষেত্রে দারুনকাজ করবে । 


মাসিক আত-তাওহীদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের 
অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কাগজ-কালিসহ মুদ্রণ 
সামগ্রীর উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পাদনা 


পরিষদের সিদ্ধান্ত মুতাবেক আগামী মাস থেকে মাসিক 
আত-তাওহীদের দাম ১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । 


অনলাইনে আসছে ৫০০ বছরের পুরনো কুরআন 

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার লাইব্রেরিতে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ এবং বড় 
কুর'আন শরীফের মধ্যে একটি সংরক্ষিত 
আছে । প্রায় পাঁচশ বছরের পুরোনো এই 
কুর'আন শরীফটি পৃথিবীর যে কোনো 
প্রান্ত থেকে যে কেউ যাতে অনলাইনে 
পড়তে পারেন তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
কুর'আন শরীফটি বিশাল আকারের 
হওয়ায় এই পবিত্র গ্রস্থটিকে পাঠের জন্য 
এদিক সেদিক নেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে । আর এই সমস্যার সমাধানের 
জন্য এগিয়ে এসেছেন জেমন রবিনসন নামের একজন ফটোগ্াফার | তিনি এ 
কোরআন শরীফের প্রতিটি পাতা ডিজিটালাইজড করছেন । প্রায় এক হাজার 
পাতার এই পান্ডুলিপির ছবি ধারণ করে তার ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করছেন 
ফটোগ্রাফার জেমস রবিনসন | ফলে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনলাইনে পাওয়া 
যাবে এই পবিত্র কুর'আন শরীফটি ৷ এই কুর'আন শরীফটির ওজন বায়ান্ন 
কিলোগ্রাম এবং কোনাকুনি প্রায় এক মিটার দীর্ঘ । কুর'আন শরীফটিতে মিশরের 
শেষ মামলুক সুলতান কানসু আল-ঘুরির মোহর অঙ্কিত রয়েছে । পাঁচশ 
বছরেরও বেশি পুরোনো এই কুর'আন শরীফটির পান্ডুলিপি ১৯০১ সাল থেকে 
ম্যানচেস্টারের জন রাইল্যান্ড গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে । 


সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ উচিত নয় 
_ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী 


নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন কী বলেছেন, হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের 
সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। সৌদি 
আরবের দুই নারীকে হেজাব পরার কারণে বাস থেকে 
নামিয়ে দেয়ার পৃথক দু'টি ঘটনার পর তিনি এ কথা 
বলেন। স্থানীয় নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে মুখে 
হেজাব পরার কারণে সৌদি আরবের দুই নারীকে 
বাস থেকে নামিয়ে দেয়ার দু'টি পৃথক ঘটনা ঘটে । 
এর পর নিউজিল্যান্ডে সৌদি কূটনীতিকরা সরকারের 
কাছে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।' একটি 
ঘটনার বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক বাস চালক সৌদি 
আরবের এক ছাত্রীকে জোর করে বাস থেকে নামিয়ে 
দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পর ওই ছাত্রী 
রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে । প্রধান মন্ত্রী জন কী জানান, হেজাব পরা 
নারীদের দেখে তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন । তিনি বলেন, এটা আমাকে গীড়া 
দেয় না। এটা জনগণের একটি অংশের বিশ্বাস ।' তিনি নিউজিল্যান্ডকে সহিষ্ণু 
ও শুদ্ধ সমাজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ফ্রান্সের মত নিউজিল্যান্ডে ইসলামী 
নারীদের হেজাব পরা নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। জন কী 
সাংবাদিকদের বলেন, নিউজিল্যান্ডের নাগরিকদের অন্যান্য সংস্কৃতি ও 


সরকারের সঙ্গে তাদের ২০০টি আধুনিক 
লেপার্ড-টু জঙ্গি ট্যাঙ্ক কেনার চুক্তি হয়েছে। 

এদিকে সৌদি আরবের কাছে ট্যাঙ্ক বিক্রির 
ঘটনা নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে 
জার্মান সরকার । সমালোচকরা বলছেন, 
প্রতিদ্ন্দথী ইরানকে ঠেকাতে সৌদি আরবকে 
ক জদাজিডি। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই জার্মান 
গণমাধ্যমগ্তলোর সরব । বিরোধীদলগ্তলো বলেছে, কয়েক মাস আগে 
বাহরাইনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমাতে সৈন্য পাঠিয়েছিল সৌদি আরব | ফলে 
তাদের কাছে ট্যাংক বিক্রি ঠিক হবে না । তবে জোট সরকারের অন্যতম মুখপাত্র 
রো্ষ মুট জেনিশ এই চুক্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে 
ঠেকানোর জন্য অন্যতম কৌশলগত অংশীদার সৌদি আরব | ফলে ইরানকে 
ঠেকাতেই সৌদি আরবকে ট্যাতক দিবে জার্মান ৷ এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালরে সংসদীয় 
কমিটির সচিব হান্স ইয়াখিম অটোত এর পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, ইরানের 
বিপরীতে সৌদি আরবের অবস্থান শক্ত করাই এই অস্ত্র সরবরাহের মূল লক্ষ্য 
এ ছাড়া সৌদি আরব সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে গুরুতৃপূর্ণ সহযোগী দেশ । 


ইউরোপের ভবিষ্যত আফ্রিকার তলায় 


সমপ্রতি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ভূতান্তিক পালাবদলে ইউরোপ 
মহাদেশের পুরোটাই আফ্রিকা মহাদেশের তলায় 
বিলীন হয়ে যেতে পারে । আফ্রিকার টেকটোনিক 
প্রেটকে এতদিন ইউরোপ নিজের তলায় রাখলেও 
সমপ্রতি এর পালাবদল শুরু হয়েছে এবং ঘুরতে শুরু 
করেছে ইউরোপ! বিশেষজ্ঞদের মতে, বহু মিলিয়ন 
বছর পর আফ্রিকার তলায় হারিয়ে যেতে পারে 
ইউরোপিয়ান 
জিওসায়েন্সেস ইউনিয়ন (ইজিইউ)-এর সভায় 
এমনই তথ্য জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ ভূমধ্যসাগরের নিচে, শীতল ঘন পাথরের 
আফ্রিকা প্লেটের উত্তর দিকটা এতদিন ইউরেশিয়ান প্রেটের নিচে ডুবেছিল । আর 
ইউরেশিয়ান এই প্রেটটিতে রয়েছে ইউরোপ মহাদেশটি । তবে এবার সেই প্রেট 
তার গতিপথ বদলে ফেলছে? এবারে সে ধীরে ধীরে আফিকার নিচে চলে যাবে? 
ফলে ইউরোপ যাবে তলায় আর আফ্রিকা উঠে আসবে উপরে? আরো জানা 
গেছে, ধীরে ধীরে এই প্রেট দুটি মিলিত হচ্ছে। প্রতিবছর মাত্র কয়েক 
সেন্টিমিটার করে 


এবারে মহাকাশে সবজি চাষ! 
8 গবেষণার কাজে অবিরত ঘুড়ে বেড়াচ্ছে কিছু স্পেস শাটল । সেগুলো 
যদিও এখন পর্যন্ত বসবাসের অযোগ্য, তবে 
কোনোটিতে মানুষ আসা যাওয়া করছে । আর 
খন সেই স্পেস শাটলেই পৃথিবী থেকে নিয়ে 
যাওয়া শসা চাষ করা হবে বলে জানিয়েছেন 
কর্তৃপক্ষ । সবজি হিসেবে শসা পৃথিবীর 
মাটিতেই ভালো ফলে । তবে, মহাকাশে শসা 
চাষ করলে সেখানে শসা আদৌ ফলবে কি না 
সম্প্রতি এমনই এক পরীক্ষার পরিকল্পনা করছেন জাপানি এক গবেষক | জানা 
গেছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শসা চাষের পরিকল্পনা করেছেন জাপানের 
নভোচারী সাতোশি ফুরুকাওয়া। আরও জানা গেছে, জাপানি নভোচারী 
সাতোশি ফুরুকাওয়া, রাশিয়ান নভোচারী সার্গেই ভোলকভ এবং নাসার 
নভোচারী মাইকেল ফোসাম ৮ জুন বুধবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের 
উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন । সেখানে ৬ মাস কাটাবেন তারা | এই দীর্ঘ সময়ে 


বে 


সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত ।' তিনি আরো বলেন, 


সেখানে শসার চাষ করা সম্ভব হয় কি না সেটাই পরীক্ষা করে দেখবেন জাপানি 


আমাদের দেশে বহু সংস্কৃতি বিরাজমান এবং আমাদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক 
বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে ।' 


জার্মীন থেকে অত্যাধুনিক ২০০ 
লেপার্ড ট্যাঙ্ক কিনছে সৌদি আরব 


জার্মান থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ২০০টি লেপার্ড ট্যাঙ্ক কিনছে সৌদি আরব । 
সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, জার্মান 


আগস্ট'১১ 


নভোচারী । স্বাভাবিকভাবেই, দীর্ঘদিন মহাকাশে কাটানোর ফলে নভোচারীদের 
জন্য নিজের খাবার নিজের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন । আর তাই 
মহাকাশে সবজি চাষের পরিকল্পনা করছেন গবেষকরা | জানা গেছে, সেখানে 
শুধু শসাই নয়, টমেটো এবং লেটুস পাতাও জন্মানো যায় কি না তারও পরীক্ষা 
করে দেখবেন তারা । তবে, এসব সবজি উৎপাদন করে সে খাবার তারা খাবেন 
কি না সে বিষয়ে নাসার অনুমতি চেয়েছেন তারা । 
গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ধু ধু মরুভূমিতে দাড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা ৷ পথিক পথ 
আর ভাবে কারা নির্মাণ করেছিল এই অস্টালিকা! কীভাবে নির্মাণ করেছিল! 
এটি কি মানুষের তৈরি নাকি অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান প্রাণী নির্মাণ 
করেছে এ পরম রহস্যময় কীর্তি! এ প্রশ্নের কোন শেষ খুঁজে পায়নি পথিক । 
যা নিয়ে কালে কালে রচিত হয়েছে অজস্্ব কথা উপকথা । অবাক কৌতুহল 
নিয়ে মানুষ বারে বারে ছুটে গেছে তার পানে, তার নির্মাণ কাঠামো আর 
বিশালত্ের কাছে মাথা নুইয়ে এসেছে । তবুও বিস্ময়ের শেষ হয়নি ৷ এটি 
আর অন্য কিছু নয় মিসরের পিরামিড | পিরামিড এমন এক স্থাপনা যার 
বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। 

পিরামিড শব্দটি প্রাচীন গ্রিকদের দেয়া নাম । গ্রিক ভাষায় পিরামিড শব্দের 
অর্থ হল খুব উচু । পিরামিড হল পাথরের তৈরি বিশাল সমাধি সৌধ । এ 
পর্যন্ত মিসরের প্রায় ৮০টি পিরামিড বা তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে 
এবং প্রায় ৭০টি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে । মিসরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও 
আকর্ষণীয় পিরামিডগুলোর মধ্যে হচ্ছে ফিরাউন (ফোরাও) খুফুর পিরামিড, 
চেপরেনের পিরামিড, খাপরার পিরামিড, মেন কাউরার পিরামিড, তুতেন 
খামেনের পিরামিড । এসব বিখ্যাত পিরামিড মিসরের প্রাচীন রাজবংশের 
আমলে খিস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে স্থাপিত । 
পিরামিডগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উচু সেটি মিসরের 
প্রাচীন রাজবংশের আমলে তৈরি হয়েছিল । এটি বর্তমান কায়রো শহরের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুময় গিজা অঞ্চলে অবস্থিত, বিখ্যাত ফারাও খুফুর 
পিরামিড নামে পরিচিত | ফারাও খুফুর পিরামিডটি নির্মাণ করেছিল বলে 
এতিহাসিকরা ধারণা করেন । 

গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাস মনে করেন, এ কাজে বিপুল সংখ্যক দাসকে 
নিয়োগ করেছিল ফারাওরা | তিনি এ সংখ্যাকে ১ লাখ বলে উলেখ করেন । 
আর ১ লাখ লোকের বিশ বছর লেগেছিল । মিসর বিষয়ক অধিকাংশ গবেষক 
হেরোডোটাসের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। তবে, পোলিশ আর্কিটেকচার 
ওয়েলসলো কোজিনাছকির ধারণা আরও বেশি । পিরামিডের মুল ক্ষেত্রে 
লোক লেগেছিল প্রায় ৩ লাখ । অফ সাইডে আরও ৬০ হাজার লোকের 
দরকার পড়েছিল । আবার গণিতবিদ মেন্ডেলসনের ধারণা সর্বোচ্চ ৫০ 
হাজার লোকের ১০ বছর লেগেছিল পিরামিড তৈরির কাজে | কীভাবে নির্মাণ 
করা হয়েছিল গ্রেট পিরামিড বা খুফুর পিরামিড এ ব্যাপারে বিভিন্নজন বিভিন্ন 


কুনু জা 
(সর্ববৃহৎ) তৈরির জন্য ২-২৮ মিলিয়ন ব্লক তৈরি করা হয়েছিল । কোন কোন 
পাথরের ওজন ছিল কয়েক টন পর্যন্ত ৷ এত ভারি ভারি পাথর কীভাবে এত 
উপরে উঠানো হয়েছিল ভাবলে বিস্ময় লাগে । 
বেশির ভাগ লোকের ধারণা ব্লকগ্তলো টেনে তুলে পিরামিড নির্মাণ কাজ 
হয়েছিল । গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোসের মন্তব্য হচ্ছে, পিরামিড নির্মাণ 
করা হয়েছিল সিঁড়ির মতো । স্টেডিয়ামের সিঁড়ির মতো ক্রমশ উচু 
সমান্তরালভাবে, প্রথম ধাপ সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রমিকরা পাথর ও অন্যান্য 
উপাদান টেনে উপরে তুলত | যখন প্রথম ধাপের উপর বিভিন্ন উপকরণ 
তোলা শেষ হতো, তার পরের ধাপ নির্মাণ কাজে হাত দিত । এভাবে 
পর্যায়ক্রমে এক একটা ধাপ শেষে নির্মাণ হয়েছিল পিরামিড | এদিকে 
আরেক ইতিহাসবিদ ডায়াডোরাস সেকুলাসের মতে, সিঁডি নয় বরং ডালু 
পথে যাবতীয় উপকরণ টেনে তোলা হয়েছিল । আর এ কাজে ব্যবহারের 
পাথর টেনে তোলা হতো ৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে । ডায়াডোরাস 
নিজেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এত বড় বড় পাথর কীভাবে টেনে তোলা 
হতো । কারণ এ যুগের মতো তখনও টেনে তোলার মতো কোন মেশিন ছিল 
না । আরেক বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এত বড় বড় স্থাপত্য দীড়িয়ে আছে বালির 
উপরে ৷ হেরোডোটাস এবং ডায়াডোরাসের মতামতকে অবশ্য আধুনিক 
থেকে পাথর নিয়ে আসার তত্ব । যদিও তারা সিঁড়ির পর সিঁড়ি তৈরি করে 
তার উপরে পাথর তোলার তত্ত্ব বাতিল করে দিতে পারেননি । 

পিরামিড নির্মাণে শক্ত পাথরের পাশাপাশি প্রচুর নরম চুনাপাথরের প্রয়োজন 
পড়েছিল । আর এজন্য পিরামিডের দূরেই স্থাপন করা হয়েছিল চুনাপাথর 
তরল করার ব্যবস্থা ৷ পাথর গুঁড়ো করে তাতে জল মেশানো হতো । পানি 
নিয়ে আসা হতো নীল নদ হতে সরু নালা খনন করে । তরল চুনাপাথরের 
সঙ্গে এরপর মেশানো হতো নাইট্রান লবণ । আর এ লবণ পাওয়া যেত 
পাশের মরুভূমিতে | এরপর এর সঙ্গে চুন মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা হতো যা 
ছিল পিরামিড তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এরপর সঙ্গে কষ্টিক সোডা, 
সিমেন্ট তৈরি করে রোদে শুকানো হতো । আর এভাবে তৈরি করা হতো 
চুনাপাথরের বক | এই বক সিঁড়ি কিংবা সিঁড়ির বিকল্প পথে টেনে তোলে 
সঠিক স্থানে বসানে হতো আর এভাবেই চুনাপাথরের ব্লক ও পাথর উপরে 
টেনে তুলে নির্মাণ হয়েছে অপার বিস্ময় পিরামিড | হিসাব করে দেখা গেছে, 
পাহাড় থেকে কেটে চেছে একটার ওপর একটা পাথর এরূপ ২৩ লাখ পাথর 
দিয়ে পিরামিডটি নির্মাণ করা হয় । 

প্রাটান মিসরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর দেবতা আবার তাদের জাগ্রত 
করবে । তাই তাদের মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন 
অনুভব করে । আর তাই নির্মাণ করে পিরামিড | রাজা খুফুও তার দেহ 
রক্ষার জন্য নির্মাণ করে বিশাল পিরামিড । প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের 
পুরনো গ্রেট পিরামিড বা খুফুর পিরামিডের উচ্চতা ছিল ৪৫০ ফুট, প্রতি 
সাইডে দৈর্ঘ্য ৭৭৬ ফুট । 

খুফুর পিরামিডে অনেক কক্ষ বা চেম্বার রয়েছে । রাজা যেখানে অতিথিদের 
বসাতেন সেই কক্ষ বা গ্রান্ড গ্যালারির দৈর্ঘ্য ৮.৮৪ মিটার । গ্রান্ড গ্যালারির 
পাশেই ছিল কিংস চেম্বার যেখানে রাজা খুফুর মৃতদেহ মমি করে রাখা হয় 
এবং পাশে ছিল কুইন্স চেম্বার । প্রাচীন মিসরীয়রা প্রথাগতভাবে সমাধি 
সৌধের ভেতরে মৃতদেহ মমি করে রাখার সময় প্রচুর ধন-সম্পদ সঙ্গে দিত । 


মতামত দিয়েছেন । মিসর বিষয়ক গবেষক বারবারা মটের্জের ধারণা 
খিস্টপূর্ব ২৬৮৭-২৬৬৭ সালে খুফুর পিরামিড নির্মাণ করা হয় । পিরামিড 


আগস্ট'১১ 


তাদের বিশ্বাস ছিল পরকালে এই এশ্বর্ষের প্রয়োজন পড়বে । 


_।॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


| আল_জামি় আল হল পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম এবং | 

€লাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ ইতরেজি| 
| সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র] 
| কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


বিগত ১৪ জুলাই ২০১১, ১১ শাবান ১৪৩২ বৃহস্পতিবার 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে | 


ংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অবস্থিত শত শত কেন্দ্রে 
হাজার হাজার ছাত্র ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে | 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 


করে ২০ জুলাই ২০১১, ১৭ শাবান ১৪৩২ বুধবার কঠোর শৃঙ্খলার 
মধ্য দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয় ৷ দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে 


রাহা রা হয দতি বারা ভানিযা রে 
॥ লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, ; 


মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শক ও ত্্বীবধায়ক 


| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও। 


হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের শেষ নাগাদ উক্ত 
বিভাগসমূহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা করা যাচ্ছে। 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন । 


গত ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরি, ১৪ জুলাই ২০১০ ইংরেজি শুরু হয়ে 
সপ্তাহব্যাপী আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩০-১৪৩১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করে । উল্লেখ্য ১৫ রমযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলছে । 


পটিয়া, উট্গ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩২-১৪৩৩ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৩২ থেকে আরম্ভ 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 


আগস্ট'১১ 


॥ জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন । আল-জামিয়ায় ! 
| প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক ৷ 
, উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । | 
এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহ-সফর, ফরায়েষ, তাজবিদ, হিফয | 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। সমস্ত | 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি | 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও- | 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা না 
প্রকার ভরণ- -পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের তরণ-োষণ ইত্যাদি! 
| এবং চদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি। 
| ্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয় । এ যাবৎ জামিয়া, মুসলিম ভাই-| 
, বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও বিশেষ । 
1 অগ্রগতির পথে রয়েছে। | 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, আপনারা | 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও | 
সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি | 
| করবেন । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । ৰ 
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আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 
ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 
স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীসহ যাবতীয় 
যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 
মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 
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মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০ 
আগস্ট'১১ -__ঁঁঁঁটঁা ঢ। আত্তার্জহীদ ৪০ 


